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অন্বাদকের নিবেদন 


চতুর্থ সংস্কবণে যূলগ্রন্থেব ধিভিন্ন সংক্কবণের সহিত নিলাইয়া 
অন্রবাদককনুক অন্রবাদ নাগ্যোপান্ত যথাসাধ্য সংশোধিত 
হইয়াছে) বিশেবতঃ, উহাব অস্তগূত্র রংপ্কতাংশ গু ল ণ 
উনাদের অন্কবাদ মূল সংস্কৃত গন্থসমূহের অহ তনরূপে 
পা (দওযাতে পুর্বে 'আনবাধারূধে দে সর্ষল প্রমপ্রমা্দ 
ভিন! গিয়াছিল, তাহ। বোধ হয এবাব "মার থাকিবে না। 
মা? অপেক্ষার্গচত উন্তন করিবার চেট] কলা কইয়া খাব 
কয়েক নুতন পাদটাক£৪ সংবোদিত হইয়াহে। এহ সকল 
বাব্ণে পর্ব পূর্ব সংক্গরণেব সহিত উহার কিছ কিছু পার্থক। 
শক্ষিত হঠবে । এক্ষণে এহ সংস্কবণেব থারা স্বামজর যখাথ 
শব পাঠকবগের বুখবাব অধিকতব সাহায় বই থাকলেই 
অন্নবাদক আপনাকে সফলপবিশ্রম জ্ঞান করিবেন । 
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“স তন্ময়ো হৃমৃত ঈ শসংস্থো 
জ্ঞঃ সর্বগে। তুবনস্থাস্ত গোপা । 
ব ঈশেইস্ত জগতে নিত্যমেব 
নান্তো হেতুবিদ্ধতে ঈশনায় ॥ 
যো ব্রহ্াণং বিদধাতি পূর্ববং 
যৌ বৈ বেদাংশ্ প্রহিণোতি তট্মৈ । 
তৎ হ দেবমাত্ববুদ্ধিপ্রকাশং 
মুমুক্ষবৈ শরণমহৎ প্রপদ্যে ॥'" 
1তনি জগন্ময়, অমর, নিয়স্ত রূপে অবস্থিত, জ্ঞাতা, সর্বব্যাপী, 
এই জগতের পালগ্িতা। তিনি অনন্তকাল জগৎ শাসন 
করিতেছেন, এই জগৎশাসনের অন্য হেতু কেহ নাই । 
যিনি আদিতৈ ত্রদ্ধাকে স্থষ্টি করিয়াছিলেন ও পরে তাহাকে 
বেদ প্রদান করিয়াছিলেন, মোক্ষলাভেচ্ছায় আমি সেই দেবে 
শবণ লইলাম্‌, যাহার প্রকাশে বুদ্ধিকে আত্মীভিমুখী করিয়া দেয় । 
__শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৭, ১৮ শ্লোক । 
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ভ্ভ্ি্মোহস 


ভক্তির লক্ষণ 


অকপট ভাবে ঈশ্বরাঙ্ুসন্ধানহই ভক্তিযোগ ; গ্রীতি ইহার আদি, 
মধ্য ও সমান্তি। মুহ্র্তস্থায়ী ভগবং-প্রেমোন্মত্ততা ও শাশ্বতী মুক্তির 
প্রন্থতি। নারদ তদীয় ভক্তিহ্ত্রে বলিয়াছেন, “ভগবানে পরম 
প্রেমই ভক্তি ।” প্জীব এতল্লাভে সর্বভূতে প্রেমবান্‌ ও দ্বণাশৃন্ত 
হয় এবং অনন্তকালের জন্য তুষ্টিলাভ করে ।” “এই প্রেমের দ্বারা 
কোন কাম্বস্ত লাভ হইতে পারে না, কারণ, বিষয়বাপনা থাকিতে 
এই প্রেমের উদয়ই হর না।” ণভক্তি_কন্ম, জ্ঞান ও যোগ 
হইতেও শ্রেষ্ঠতরা,” কারণ, সাধ্যবিশেষই উহাদের লক্ষা, কিন্তু 
"ভক্তি স্বর়ংই সাধ্য ও সাধনন্বরূপা1” ।' 

অম্মদ্দেশীয় সকল মহাপুরুষই ভক্তিতত্বের আলোচন! করিয়া- 
ছেন। শাগ্ডিল্য নারদাদি ভক্তিতত্বের বিশেষ ব্যাখ্যাতাগণকে 


জাপা পা পািশিশল 





ক ও সাকন্মে পরমপ্রেমরপা। । 
নারদ-শুত্র-- ১ম অনুবাক। ২র হুত্র। 
ও" স| ন কাময়লানা নিরোধরপাৎ । 
রঃ য় অনুবাক, ৭ম শুত্র। 
ও স] তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোহপ্াধিকতর] 1--এ। ৪র্থ অঃ ২৫ ক্ুত্র। 
ও স্বয়ং ফলরাপতেতি ব্রন্দকুমারাঃ | এ, এ, ৩* হুক্রু। 


টৈ 


ভক্তিযোগ 


ছাড়িয়া দ্রিলেও, ম্পষ্টতঃ জ্ঞানমার্গসমর্থনকারী ব্যাসস্থত্রভাষ্যকার 
মহাপপ্ডিতগণও, ভক্তিসর্থদ্ষে অনেক ইঙ্গিত করিয়াছেন। সমুদয়, 
না হউক" অধিকাংশ শ্ুত্রগুলিই শু জ্ঞানহুচক অর্থে ব্যাখঠ করি- 
বার আগ্রহ ভাষ্যকারগণের থাকিলেও, হ্বত্রগুলির বিশেষতঃ 
উপাসন1-কাণগ্ডের স্ুত্রগুলির অর্থ নিরপেক্ষভাবে অনুসন্ধান করিলে 
সহজে তাহাদের এরূপ যথেচ্ছ ব্যাখ্যা চলিতে পারে না। 
সাধারণতঃ লোকের সংস্কার জ্ঞান ও ভক্তি অতিশয় পৃথক 
সত; বান্তবিক তাহা নহে। পরে বুঝিব, জ্ঞান ও ভক্তি শেষে 
কেমন একই লঙ্গ্যস্থলে লইয়। যায় । রাজযৌগের লক্ষ্যও তাহাই। 
অনবহিত ব্যক্তিগণের চক্ষে ধূলি প্রক্ষেপের উদ্দেশ্টে ন। হইয়া 
,জুয়াচোর ও গুপ্তবিগ্ভার নামে ছলনাকারীদের হস্তে পড়িলে উহা 
এরূপই দাড়ায় ) মুক্তিলাভোদ্দেশে অনুষ্টিত হইলে, উহীাও সেই 
একই লক্ষ্যে পহুছিয়। দেয়। 
ভার্তযোগে এক বিশেষ স্থবিধা উহা আমাদের চরম লক্ষ্য 
ঈশ্বরে পহুছিবার, অতি সহজ ও স্বাভাবিক পন্থা । কিন্তু উহাছে 
নিশেষ বিপদাশঙ্কা এই যে, নিঃস্তরের ভক্তি অনেক সময়ে ভয়ানক 
গোড়ামীর আকার ধারণ করে। হিন্দু, মুসলমান বাঁ গ্রীষটধশ্মা- 
্তর্বত্তী গড়ার দল, এই নিয়স্তরের ভক্তিসাধকগণের ভিতর 
প্রায় অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যাঁয়। যে ইষ্ট-নিষ্ঠা ব্যতীত 
. গত প্রেমেব উৎপত্তিই অসম্ভব, অনেক সময়ে তাহা আবার অন্ত 
সমুদয় মতের উপর তীত্র আক্রমণ ও দোষারোপেরও. কারণ। 
সকল ধশ্মের ও সকল দেশের ছূর্ধলাধিকারী :অবিকশিতমস্তিফ 
পুরুষগণেরই'তাহাদের আদর্শ-সত্যকে ভালবাসিবার একমাত্র উপায় 
ষ্ 


ভক্তির লক্ষণ 


আছে, দেখিতে পাওয়! যায়। সেই উপায় এই_-অপর সমুদয় আদর্শে 
স্বণীপোষণ করা । নিজ ঈশ্বরাদর্শে, নিজ ধন্মাদর্শে একান্ত অন্ুরক্ত 
ব্)ক্তিগণ৯ অন্য কোনও আদর্শের বিষয় শুন্বিলে কেন নানাবিধ 
গৌড়ামী করিয়া চীৎকার করিতে থাকে, তাহার কারণ ইহা হইতেই 
বুঝা যাঁয়। এরূপ প্রেম যেন- প্রভূর বিষয়ে অপরের হস্তক্ষেপ 
নিবারণের কুন্ুরস্থলভ সহজ প্রবৃত্তি স্বরূপ । তবে প্রভেদ এ, 
কুক্ধরের এই সহজ প্রবৃত্তি মানবধুক্তি হইতে ্রেষ্ঠতর- প্র, 6 
বেশধারী হইয়া, তাহা সম্মথে আস্ন ন। কেন; কুকুর তাহাকে 
কখনও শক্র বলিয়া ভ্রমে পড়ে না। গোঁড়া আবার সমুদ্ধয় বিচাব 
শক্তি হারাইয়া ফেলে। বাক্তিগত বিষয়ে তাহার এত অধিক দৃষ্টি 
যে, কোন্‌ বাক্তি কি বলে, তাহ। সত: কি মিথ্যা, তাহার মতে 
তাহা দেখিবার কিছু প্রয়োজন নাই কিন্ত কে উহ! বদিতেছে দেই 
বিষয়েই তাহার বিশেষ দৃষ্ট । থে লোক নিজ সপ্রনায়ের--নিজের 
সহিত একমত, ব্যক্তিগণের উপর দরাশীল, ন্তায়পর ও প্রেনযুক্ত 
সেই দেখিবে, নিজ সম্প্রদায়ের বহিভূতি লোকগুলির প্রতি ন। ৰ 
করিতে পারে, এমন কাধ্যই নাই। 

তবে এআশঙ্ক। কেবল ভক্তির নিয়স্তরেই আছে--এই অবস্থার 
নাম গৌণী! উহ্। একটু পরিপক্ক হইর! পরাভক্তিরূপে পারণত 
হইলে আর এরূপ ভয়ানক গোৌড়ামী আনিবার আশঙ্ক। থাকে না। 
এই পরাভক্তিতে অভিভূত ব্যক্তি, প্রেমঞ্বর্ূপ ভগবানের এত 
নিকটে পৌছিগ্নাছেন যে, তিনি আর অপরের প্রতি দ্বণা-ভাব 
বিস্তারের যন্তথম্বরূপ হইতে পারেন ন। | 

এই জীবনেই সকলেই যে সামঞ্জশ্যের সহিত্ত চরিত্রগঠন করিবে 
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তাহা সম্ভব নহে, তবে আমরা জানি, থে চরিত্রে জ্ঞান ভক্তি ও 
যোগ সমভাবে বিরাজমান, সেই চরিত্রই সর্বাপেক্ষা উচ্চদরের ৷ 
পাখীর উড়িতে ন্ষিনট্রি জিনিষের আবশ্তক-_ছুটি পক ও চলাইবার 
হালন্বরূপ একটি পুচ্ছ। জ্ঞান ও ভক্তি দুইটি পক্ষ, যোগ উহাদের 
সামগ্রশ্ত রাখিবাঁর জন্য পুচ্ছস্বূপ। যাহারা এই তিনরূপ সাধন. 
প্রণালী একসজ্ে, সামগ্তশ্তের সহিত অনুষ্ঠান করিতে না পারিয়।, 
ভক্তিই একমাত্র পথস্থরূপ বলি গ্রহণ করেন, তাহাদের পক্ষে, 
এটি সর্ববদ। স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, বাহ্‌ অনুষ্ঠান ও ক্রিরাকলাপ 
প্রথম অবস্থার সাধকের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় হইলেও, ভগবানের 
প্রতি প্রগাঢ় প্রেম জম্মাইয় দেওয়৷ ব্যতীত তাহাদের অন্ত কোন- 
কূপ উপবোগিতা নাগ । 

জ্ঞানমাণ ও ভক্তিমার্গের উপদেষ্টাগণের ভিতর একটু সামান্য 
মতভেদ আছে, যদিও উভয়েই ভক্তির প্রভাবে বিশ্বাসী । জ্ঞানীর 
ভীক্তকে মুক্তির উপায়মাত্র ব'লরা বিখান করেন, কিন্তু ভক্তের! 
উহ্াঁঁক উপার ও উদ্দেশ্ত উভয়ই বলিয়া থাকেন । আমার বোধ' 
হয়, এ গুভেদ কেখল নামমাত্র । প্রকৃত পক্ষে, ভক্তিকে সাধন- 
ব্বর্ূপ ধরিলে নিম্মস্তরের উপারনামাত্র বুঝায়। আর এই নিম্ন- 
স্ুরেণ উপাসনা একটু অগ্রসর হইলে, উচ্চস্তরের ভক্তির সহিত 
এভেদভাঁব প্রারণ করে। সকলেই বোধ হয় যেন নিজ নিজ 
ঘাধনপ্রণাল'র উপর ঝোক দিয়া থাকেন । পুর্ণ ভক্তির উপরে 
প্রকৃত জ্ঞান অযাচিত হইলেও আসবেই আসিবে, আৰ পূর্ণ 
জ্ঞানের সহিত প্রকৃত ভক্তিও অভেদ, এ সত্য তাহারা যেন 
ভুলিয়া যান। « 
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এইটি মনে রাখিয়া, এ বিষয়ে পুজনীয় বেদান্তভাষ্যকারের! 
কি বলেন, দেখা যাউক । 'আবৃত্তিরমকৃদুপদেশাত, এই স্থত্র ব্যাখ্য। 
করিতে গিয়া ভগবান শঙ্কর বলেন,_*নোকে এইরূপ বলিয়া 
থাকে, অমুক গুরুর ভক্ত, অমুক রাজার ভক্ত । যে, গুরুর বা 
রাজার নিদেশান্বর্তী হয়, ও সেই নিদেশান্বর্তনকেই একমত” 
লক্ষ্য রাখিয়া! কার্য করে তাহাঁকেই এরূপ বলিয়৷ থাকে । আরও 
এইবূ্‌প লোকে বলিয়া থাকে*_পতিপ্রাণা স্ত্রী বিদেশগত পতির 
ধ্যান করিতেছে ॥ এখানেও একরূপ সাগ্রহ অবিচ্ছিন্ন স্বৃতিই 
লক্ষিত হইয়াছে ।” শঙ্করের মতে ইহাই ভক্তি ।*  * 

আবার ভগবান রামান্ছজ “অথাতো। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা? স্তরের 
ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, 

“এক পাত্র হইতে অপর পাত্রে নিক্ষিপ্ত অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাব 
ন্যায় প্রবাহিত ধ্যেয় বস্তর নিরন্তর ম্মরণের নাম ধ্যান। “খন 
এইরূপ ভগবত স্বৃতির অবস্থা লব্ধ হ্য়, তখন সকল বন্ধন নাশ 
হয়।” এইরূপে শান্ধ এই নিরন্তর ম্মরণকে , মুক্তির কারণ 
বলিয়াছেন। এই স্থৃতি আবার দর্শনের সহিত অভেদ। কারণ, 
“সেই পর ও অবর (দূর ও সন্নিহিত) পুরুষকে দেখিলে হৃদয়- 
গন্থি নাশ হয়, সমুদ্র সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় ও কন্ম ক্ষ হইয়া 


* তথা হি লোকে গুরুমুপান্তে রাজানমুপাস্ত ইতি চ যস্তাৎপধ্যেণ 
গুধ্বাদীননুবর্ততে স এবমুচাতে। তথা ধ্যাধতি প্রোধিতনাথ।, পতিমিতি 
ঘা নিরন্তরম্মরপা পতিং প্রতি সোকঠা সৈবমতিধীপতে |, 

-ব্ক্ষনৃত্র। এর্থ অধ্যায়। ১ম পাদ, ১ম সুত্র শাঙ্করভাষ]। 
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যায়। এই শাস্ত্রোক্ত বাক্যে 'স্বৃতি' দর্শনের সহিত সমানার্থকরূপে 
ব্যবহৃত. হইয়াছে। বিনি সন্নিহিত, তাহাকে দেখ! যাইতে 
পারে, কিন্তু ধিনি দূরবর্তী, তাহাকে কেবল ম্মরণমাত্র কর! 
যাইতে পারে, তথাপি শান্তর আমাদিগকে সন্নিহিত ও দূরস্থ 
স্ভয়কেই দেখিতে বলিতেছেন, ক্ৃতরাৎ এরূপ স্মরণ ও দর্শন 
সমকার্ধ্যকর স্চিত হইল। এই স্মৃতি প্রগাঢ় হইলে দর্শনের তুল্য 
হইয়া পড়ে । ».* * আর উপাসন্ অর্থে সর্বদা স্মরণ ইহা শাস্ত্রের 
প্রধান প্রধান শ্লোক হইতেই দৃষ্ট হয়। জ্ঞান_যাহ! নিরন্তর 
উপাসনার সহিত অভেদ, তাহাও নিরন্তর স্মরণ অর্থে ব্যাখ্যাত 
হইয়াছে । * * * স্ৃতরাৎ স্বৃতি যখন প্রত্যক্ষান্ভৃতির আকার 
ধারণ করে, তাহাই শাস্ত্রে মুক্তির কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে । 
নানাবিধ বিগ্া দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা, কিংবা বহুবার বেদাধ্যয়নের 
ছারা আম্মা লভ্য নহেন। ধাহাকে এই আন্ম! বরণ করেন, 
তিনিই সেই আত্মাকে লাভ করেন। তাহার নিকটেই আত্মা 
আপন শ্বরূপ প্রকাশ করেন । এস্থলে প্রথমে শ্রবণ, মনন ও 
নিদিধ্যাসন ছারা আম্মা লব্ধ হন না বলিয়া পরে বলিতেছেন, 
“আত্মা যাহাকে বরণ করেন, তাহার দ্বারাই আত্মা ল্ধ হন” ; 
অত্যন্তপ্রয়কেই “বরণ করা সম্ভব। যিনি আত্মাকে অতিশয় 
ভালবাসেন, আত্মা তাহাকেই অতিশয় ভালবাসিবেন। এই প্রিয় 
ব্যক্তি যাহাতে আত্মাকে লাভ করিতে পারেন, তদ্িষয়ে ভগবান্‌ 
হয়, তাহাকে সাহায্য করেন। কারণ, ভগবান্‌ স্বয়ং বলিয়াছেন, 
যাহারা আমাতে নিরন্তর আসক্ত ও আমাকে প্রেমের সহিত 
উপা্না কুরে, আমি তাহাদিগের বুদ্ধি এমনভাবে চাঁলিত কার, 
০১ 
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ষাহাতে তাহার! আমাকে লাভ করে ।”* অতএব কথিত হইয়াছে 
যে, প্রত্যক্ষ অন্ুভাবাত্মক এই স্থতি ধাহার অতি প্রিয় (উহা এ 
স্বৃতির'বিষয়ীভূত পুরুষের অতি প্রিয় বলিয়া) তাহাকেই সেই 
পরমাত্মা বরণ করেন, তাহার দ্বারাই সেই পরমাত্মবা লব্ধ হন। 
এই নিরস্তর স্মরণ “ভক্তি” শব্দের দ্বারা লক্ষিত হইয়াছে 


রি 
শক 





* ধ্যানং চ তৈলধাবাবদ্ বিচ্ছিন্ন শ্বুতিসংতানরূপ! ফ্ুবা শ্মতিঃ। 'স্বৃত্যুপলন্তে 
সর্ববগ্রস্বীনাং বিপ্রমোক্ষ' ইতি ফ্রবায়াঃ ম্মতেরপবর্গোপায়ত্শ্রবণাৎ। সা চ 
স্মৃতি শনসমানাকার। ) 'ভদ্যতে হদয়গ্র স্থৃশ্ছিছান্তে সর্ববসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস 
কর্মাণি তন্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে'ইত্যনেনৈকার্থাৎ এবং চ সন্ভি 'আত্মা বারে 
দ্রষ্টব্যঃ ইত্যনেন নিদিধাননন্ত দর্শমরূপতা বিধীয়তে । ভবতি চ শ্মুতের্ভীবন1- 
প্রকর্ষাদ্র্শনরূপ্তা1।  বাঁক্যকারেণৈতৎ সর্ববং প্রপঞ্চিতম্‌। “বেদনমুপাসনম্‌ 
হ্াৎ তন্বিষয়ে শ্রবণাদিতি'। সর্ববান্থপনিষত্হ্ব মোক্ষনীধনতয়া বিহিতং। 
“বেদনমুপাসনন্‌' ইতাক্তং 'সকৃতপ্রতায়ং কুর্ধ্যাচ্ছব্যার্থস্ত কৃতত্াৎ প্রযাজাদিবৎ 
ইতি পূর্ববপক্ষং কৃত্বা 'সিদ্ধং তুপাসনশব্দাৎ' ইতি বেদনমসকৃদাবৃত্তং মোক্ষ- 
সাধনমিতি নির্নাতম্। 'উপাসনং ্তাদফ্রবাহুণ্থৃতি দর্শনা ্ির্বচনাচ্চেতি, তষ্ঠৈব 
বেদনস্তোপাসনরপত্তাসকৃদাবৃত্তস্ত ফ্রবানুম্মতিতমুপবণিতম্‌। সেঁয়ং ম্মৃতিদর্শন- 
রূপা প্রতিপাদ্িতা, দর্শনরূপতা চ প্রত্যক্ষতাপতিঃ, এবং প্রত্যক্ষতা- 
পন্নামপবর্গসাধনভূতাঃ ম্মৃতিং বিশিনষ্টি 'নায়মাত্া প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়! 
ন বহুনা শ্রুতেন যমেবৈষ বৃণুতে তেন লম্ন্তস্তৈষ আত্ম! 'বিবৃণুতে তনুং 
স্বাম*ট: ইতি অনেন কেবলশ্রবণমনননিদিধ্যাসন। মাত্মপ্রাপ্তযনুপায়তামুক্ত| 
'যমেবৈষ আত্মা! বৃগুতে তেনৈব কভ্য'ইত্যুক্তমূ। প্রিয়তম এব হি বরণীয়ো 
ভবতি, যন্তায়ং নিরতিশয়প্রিয়ঃ স. এবান্ত প্রিয়তমো ভবতি। যথায়ং 
প্রর়হম আত্মানং প্রাপ্রোতি। তথ! ন্বরমমেব তগবান্‌ প্রযততইতি ভগবতৈবোক্ং। 
তেষাং সতততুক্তানাং ভজতাং শ্রীতিপর্র্বক ং | ভ্দামি বুদ্ধিযোগং তং যেন 
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পতগ্রলির 'ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্া” স্ত্রটির ব্যাখ্যায় ভোজ বলেন 
_-“ প্রণিধান অর্থে সেইরূপ ভক্তি, যাহাতে সমুদয় ফলাকাঙ্া 
(যেমন ইন্দ্রিয়ের ভোগাদি) ত্যক্ত হইয়া, সমুদ্রয় কণ্ম সেই 
গুরুর গুরুর উপর সমপিত হয় ।”* আবার ভগবান্‌ ব্যাস উহার 
ব্যাখায় বলেন, পপ্রণিধান অর্থে ভক্তিবিশেষ, বদ্দারা যোগীর 
নিকট সেই পরম পুরুষের কপ! আবিতাব হয় ও তাহার বাসনা- 
সকল পুরণ করে” শাগ্ডিল্যের মতে 'ঈশ্বরে পরমান্ুরক্তিই 
ভক্তি”। % ভক্তরা প্রহ্লাদ কিন্তু ভক্তির যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, 
তাহাই সর্বাপেক্ষ। সমীচীন বোধ হয়।-_“অজ্ঞলোকদের ইন্ত্রিয়- 
বিষয়ে যেরগ মহান্‌ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়, তোমায় স্মরণ 
করিবার সময় তোমার প্রতি সেইরূপ তীব্র আসক্তি যেন আমার 


মামুপযাস্তি ত' ইতি::প্রিয়োহি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়: ইতি চ। 
,অতঃ সাক্ষাৎকার রূপা স্মতিঃ, শ্মধ্যমাণাইত্যর্থপ্রিয়তেন শ্বল্সমপ্যত্যর্থশ্রিয় যন্ত 
স এব পরমাত্মন! বরণীয়ো ভবতীতি তেনৈব লভ্যতে পরমাত্েত্যুক্তং ভবতি, 
এবং রূপ। ঞ্রবানুস্মৃতিরেধ ভক্তিশব্দে নাভিধীয়তে । 
_ ব্রহ্মনুত্র, রামানুজ ভাষ্য প্রথমন্ুত্রের ভাষ্য । 
* প্রণিধানং তত্রে ভক্তিবিশেষোবিশিষ্টমুপাসনং সর্ধবক্রিয়াণামপি তত্রার্পণং । 
বিষয়হুখাদিকম্‌ ফলমনিচ্ছন্‌ সর্ববা জিয়াস্তম্মিন পরমগুরাবর্পয়তি | 
--পাত্ঞল দর্শন) ১ম অধ্যায়। সমাধিগাদ, ২৩শ সুত্রের ভোজবৃত্তি। 
' 1 (প্রিধানাস্তজিবিশেষাদাবজ্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহাত্যভিধ্যানমাত্রেণ -- 
ইত্যাদি । 
--পাঁতঞুলদর্শন। প্রথম অধ্যায়, সমাধিপাদ, ২৩ সুত্র ব্যাসভাষ্য। 
: “সা পৰানুরত্তিরীক্ষ র-_ শাতিল্যহত্র) ১ম তাং ২য় সন্ত 
৮ 


ভক্তির লক্ষণ 


হৃদয় হইতে অপসারিত ন1 হয়।* আসক্তি-_কাহার জন্য ? পরম 
প্রভু ঈশ্বরের জন্য । আর কোন পুরুষের (তিনি .বত বড়ই 
হউন নাঞকেন ) প্রতি আপ্সক্তি কখনই “ভক্তি' হইতে পার না। 
ইহার প্রমাণন্ববূপ .রামানুজ শ্রীভাব্যে এক প্রাচীন আচাধ্যের 
উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা, ব্রহ্মা হইতে ক্ষুদ্র ভৃণ পর্যান্ত 
অগদন্তর্গত সকল প্রাণী, কশ্মহেতু জন্ম ও মৃত্যুর বশীভূত । 
তাহারা অজ্ঞানসীমান্তর্ধর্তী ও পরিবর্তনশীল বলিয়া সাধকের 
ধ্যানের সহায় নহে ।১ ৭ শাণ্ডিল্যহ্ত্রস্থ “অন্ুরক্তিঃ শব্দ ব্যাখ্য! 
করিতে গিয়। ব্যাখ্যাকার স্বপ্রেশ্বর বলেন, উহার অর্থ_অন্থ-- 
পশ্চাৎ, ও রক্তি-__-আসক্তি অর্থাৎ “ভগবানের স্বরূপ € মহিমা 
জ্ঞানের পর তাহার প্রতি যে আদক্তি আইসে।' পক তাহ। ন। 
হইলে যে কৌন ব্যক্তি অর্থাৎস্ত্রী পুত্রাদির প্রতি অন্ধ আসক্তি৪ 
ভক্তি হইয়া যায়। অতএব, আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, সাধাবণ 
পূজা পাঠার্দি হইতে আরন্ত করিয়া ঈশ্বরে প্রগাঢ় 'অন্রাগান্ত 
আধ্যাত্মিক অস্ভৃতির জন্য চেষ্টাপরস্পরার নাম ভক্তি। 





* যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েঘনপায়িনী | 

ত্বাননুল্মরতঃ সা মে হৃদয়াক্সাপদপতু ॥ 

_ বিষ্পুরাণ, ১ম অংশ, ২০ অধ্যায়, ১৯ গ্লোক। 

1 আব্রক্গস্তন্বপব্যস্তা জগ্নদত্তবর্যবন্থিতাঃ | 

প্রাণিনঃ কর্মজনিতনংসারবশবস্তিনঃ ॥ 

যতস্ততো ন তে ধ্যানে ধ্যানিনামৃূপকারকাঃ। 

অবিদ্যান্তর্গতাঃ সর্ধ্বে তে হি সংসারগোচরাঃ ॥ 
+ ভগবন্মহিমাদিজ্ঞানাদনু-_পশ্চাজ্জায়মানতাদনুরক্তিরিত্যুক্তম। 

-শািল্যসুত্র, ১ম আহক, ২য় ছুত্র। স্বপ্রেশ্বর টিক 1 
৯ 


ঈশ্বরের স্বরূপ 


ঈশ্বর কে?-্ধাহা দ্বারা জগতের জন্ম, স্থিতি ও ল্ম 
ইীতেছে”* তিনি ঈশ্বর--“অনন্ত, শ্রদ্ধ, নিত্যমুক, সর্বশক্তিমান 
নর্বজ্ঞ, পরম্কারুণিক, গুরুর 'গুরু"। আরও সকলের উপর 
“তিনি অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপণ | ৭ 

এইগুলি অবশ্ঠ সগ্ণ ঈশ্বরের সংজ্ঞা। তবে কি ঈশ্বর ছুইটি? 
জ্ানী “নেতি নেতি' করিয়া যে র উপনীত হন, তিনি 
একটি ও ভক্তের প্রেমময় ভগবান্‌ আর একটি? না মেই একই 
লচ্চিদানন্দ__প্রেমময়ভগবান্‌ও বটেন, তিনি সগ্তণ নিগুগ উভয়ই ? 
সর্বদাই মনে রাখা আবশ্যক, ভক্তের উপাস্য সগ্ুণ ঈশ্বর, ত্রহ্ম 
ভইতে স্বতন্ত্র বা পৃথক নহেন। সবই সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্‌ ত্রচ্ম । 
তবে ব্রন্মের এই নিপুণ স্বরূপ অতি স্থশ্্ম বলিয়! প্রেম বা উপাসনার 
যোগ্য নহে। এই কারণে ভক্ত তরঙ্গের সগুণ ভাঁব অর্থাৎ পরম- 
নিয়ন্তা ঈশ্বরকেই,.উপান্তরপে স্থির করেন। একটি উপমার দ্বারা 
বুঝা যাউক-- 

ব্রহ্ম যেন মৃত্তিকা বাঁ উপাদান--তাঁহা হইতে অনেক বস্ত 
নিম্মিত ইইয়াছে। মৃত্তিকাঁরূপে তাহারা এক বটে; কিন্তু কূপ বা 
প্রকাশ উাদিগকে পৃথক করিবাছে। উৎপত্তির পূর্বের রি 


* জন্মাঢান্ত যত: । 
বনজ, ১ম অধ্যায়; ১ম পাদ) ২য় সুত্র । 
1 স ঈশ্বর অনির্দদৃশীযপ্রেমন্ববপঃ। শী্ডিলায সুত্র 


৯ 





পাস সপ 








ঈশ্বরের স্বরূপ 


এ মৃত্তিকাতেই গৃঢ় ভাবে ছিল। উপাদান হিসাবে তাহারা এক 
কিন্ত যখন উহারা বিশেষ বিশেষ রূপ ধারণ করে, আর যতদিন 
সেই রূপ থাকে, ততদিন তাহারা পৃথক্‌ পৃথকৃ। মার্টির ইছুর 
কখন মাটির হাঁতী হইতে পারে না। কারণ, গঠিতাবস্থায় বিশেষ 
আকৃতি তাহাদের বিশেষত্বের জ্ঞাপক। বিশেষ আকুতি-হীন, 
মৃত্তিকা হিসাবে অবশ্ঠ উহীরা একই । ঈশ্বর সেই পূর্ণ সত্যস্বরূপের 
উচ্চতম অভিব্যপ্চেি অথবা মন্ঘ্যমন-দ্বার! সর্ব্বোন্চ উপলব্ধি । স্যষ্টি 
অনাদি--ঈশ্বরও অনাদি । 

বেদান্তস্ত্রের চতুর্থাধ্যায়ের চতুর্থ পাদে মুক্তিলাভের পর মৃক্তী- 
আসার যে এরূপ অনন্ত শঞ্তি ও জ্ঞান আইসে, তাহা বর্ণন করিয়া! 
ব্যাস আর এক সুত্রে বলিতেছেন, পঁকন্ত কেহই হ্ষ্টি স্থিতি প্রন- 
য্নের শক্তিলাভ করিবেন না” তাহা কেবল ঈশ্বরের” * এই 
স্তর ব্যাখ্যার সময় দ্বৈতবাদী ভাষ্যকারগণ পরতন্ত্র জীবের পক্ষে 
ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি ও পূর্ণ স্বতন্ত্রতা লাভ করা যে কোন, 
কালে সম্ভব নহে, তাহা অনায়াসে দেখাইতে পারেন। ঘোর 
দ্বৈতবাদী ভাষ্যকার মাধ্বাচাধ্য বরাহপুরাণ হইতে একটি গ্লোক 
তুলিয়' তাহার প্রিষ্ সংক্ষিপ্ত উপায়ে এই স্ত্রটির ব্যাখ্য। করিয়াছেন । 

এই ক্তত্র ব্যাখ্যা করিতে গিক়্া ভাষ্যকার রামান্ছজ বলেন, 
“সংশয় উপস্থিত হয় ঘষে, মুক্তাত্মাদিগের শক্তির মধ্যে পরম পুরুষের 
অসাধারণ শক্তি অর্থাৎ জগংস্থটি আদি ও সর্ববনিয়ন্ত তব অন্তু ? 
অথবা তদ্রহিত পরম পুরুষের সাক্ষাৎ দর্শনই কেবল তীহাঁদের 


* জগদ্বযাপারবঞ্জং প্রকরণাদ্সম্নিহিততাচ্চ । 
_ ব্রহ্গসৃত্র। ধর্থ অধ্যায়, ৪র্থ পা ১৭ দূর । 


১১ 


ভক্তিযোগ 


ধশ্বর্য্য ? এই সংশয় উপস্থিত হইলে পূর্বরপক্ষ উপস্থিত হয় যে, 
ুক্তাত্থা জগতের নিয়ন্তত্ব লাভ করেন, ইহা যুক্তিযুক্ত; কারণ, 
শুদ্বরূপ হইঘা তিনি পরম একত্ব লাভ করেন (মুণ্ডক উপনিষদ, 
৩।১/৩)। «ই শান্ত্রবাক্যের বারা ইহা কথিত হইয়াছে যে, তিনি 
পরম পুরুষের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন । অন্ত স্থলে ইহাঁও উক্ত 
হইরাছে যে, তাহার সমুদয় বাসনা পূর্ণ হয়। এক্ষণে কথা এই 
পরম একত্ব ও সমুদর বাসনার পরিগুরণ__পরম পুরুষের অসাধারণ 
শক্তি জগন্িরন্ত ত্ব ব্যতীত হইতে পারে নী। অতএব সমুদয় বাসনার 
পরিপূরণ ও পরম একতা লাভ হয় বলিলেই মানিতে হইবে, মুন্তাস্মা 
সনদয় জগতের নিয়ন্ত-্ব লাভ করেন। ইহার উত্তরে বলি, মুক্তাত্ম। 
কেবল জগঞিযন্তত্র ব্যতীত আর সমুদয় শক্তি লাভ করেন। 
জগনিয়ঘন অর্থে_জগতের সমুদয় স্থাবর জঙ্গমের বিভিন্ন প্রকার 
স্বরূপ, স্থিতি ও বাসনার নিয়ন্তত্ব। মুক্তাত্মাদিগের কিন্তু এই 
জগগ্িরমন শক্তি নাই, তাহাদের অবশ্য পরমাশ্দৃষ্টির আবরণ চলিয়। 
গিয়াছে এবং তাহাদের প্রত্যক্ষ ্র্ষান্থৃভূতি হয়__ইহাই তাহাদের 
'গিকমাত্র এশ্বধ্য। ইহা কিনূপে জানিলে? শান্ত্রবাক্য বলে, ইহা। 
জ।নিম্বাছি। নিখিল ভগগ্িয়ন্ত স্ব কেবল পরক্রদ্ষেরই গুণ বলিয়! 
শানে কথ্তি হুইরাছে। যথা-ধাহা হইতে সমুদয় বস্ত জন্মায়, 
ধাহাতে অবস্থিতি করে এবং ধাহাতে প্রলয়কাঁলে সমুদয় প্রবেশ 
কয়ে, তাহার সঙ্গদ্ধে জানিবার ইচ্ছা কর, তিনি ব্রহ্ম । যদ্দে এই 
জশগিয়ন্ত ত্ব মুক্সাক্মাদেরও সাধারণ গুণ হয়, তবে উদ্ধত গ্লোক 
ব্রত্মের লক্ষণ হঃতে পাঁরে না, কারণ তাহার নিয়ন্ত ত্ব-গুণের ছারা 
* তীহার লক্ষণ করা হইয়াছে! অসাঁধারণেরই বিশেষ লক্ষণের 
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আবশ্তক হয়। অতএব, নিম্নোদ্ধত শান্্বাক্যসমূহে পরনপুরুষকেহ 
জগন্রিয়মনের কর্তারূপে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, আর এ এ স্থলে 
মুক্তাত্মার *এমন বর্ণনা নাই, যাহাতে জগন্িয়ন্তত্ব তাহাদের উপর 
আরোপিত হইতে পারে । শাস্ত্রবাঁক্য গুলি এই-_-«বস, আদিতে। 
একমেবাদ্িতীয়ম ছিলেন। তিনি আলোচনা করিলেন, আমি বন্ু 
সষ্টি করিব। তিনি তেজ স্জন করিলেন।” “কেবল ব্রহ্মই 
আদিতে ছিলেন। তিনি পরিণত হইলেন । তিনি ক্ষব্র নাষে 
এক স্থন্দর রূপ হজন করিলেন । সকল দেবতাই যথা__ _-বরুণ, 
সোম, রুদ্র, পর্জন্য. ষম, মৃত্যু, ঈশান- ইহারা ক্ষত্র। আদিতে। 
আত্মাই ছিলেন । ত্রীয়াশীল আর কিছুই ছিল না! তিনি আলো 
চন। করিলেন, আমি জগত হ্ষ্টি করিব_পরে তিনি এই জগৎ 
হথজন করিলেন ।' “একমাত্র নারায়ণই ছিলেন। ব্রহ্মা, ঈশান, 
গ্াবাঁপৃথিবী, তারা, জল, অগ্নি, সোম অথবা সূর্ধ্য কিছুই ছিল না, 
তিনি একাকী সুখী হইলেন না । ধ্যানের পর তাহার একটি কন্তা 
দশ ইন্দ্রিয় জন্মিল।১ “যিনি পৃথিবীতে নিবাস করিয়া পৃথিবী হইতে 
স্বতন্ত্র, হইতে আরম্ত করিয়া 'ঘিনি আত্মাতে বান করিয়া? 
ইত্যাদি ।* পরস্ুত্র ব্যাখ্যায় রামান্থজ বলিতেছেন, যদি বল, ইহ 


* কিং মুক্তসোর্খ্যং জগৎন্টাদি পরমপুরুযাপাধারণং সর্ব্েশ্বর্থমপি উত্ত 
তদ্রহিতং কেবলপরমপুরুষানুভববিষয়মিতিসংশয়ঃ, কিং যুক্তং, জগ্গদীশ্বরত্বমপীতি, 
কুতত, নিরপ্রনং পরমং সাম্যমুপেতীতি পরমপুরুষেণ পরমসাম্যাপত্তিশ্রুতেঃ, 
সতাসঙ্কল্পতশ্রতেশ্চ। ন হি পরমসাম্যসত্যস্কল্পতসব্রেশ্বরাসাধারণ-জগগ্থা।প।ররূপ 
জগন্নিয়মেন বিনোপপদ্যতে অতঃ সত্যসহ্বলতাপরমসাম্যোপপত্রয়ে সমস্তজগন্রিয়মন 
বূপমপি মুকৈষ্বর্যমিত্যেবং প্রাপ্ত প্রচল্্রহে, জগ্যাপার্বজ্জরমিতি, জগদ্ধ্যাপারো 
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স্থানে গিরাছেন,যাহাকে শ্রুতি “নেতি, "নেতি” বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছে ; কিন্ত ধাহারা এরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারেন ন! বা 
এরূপ অবস্তা যাইতে ইচ্ছ। করেন না, তাহার। সেই এক অবিভক্ত 
ত্রক্ষকে প্রকৃতি, আম্মা, প্র উভয়ের অন্তর্যামী ঈশ্বর এই বিধা- 
বিভক্ত-বূপে দেখিবেন। যখন প্রহ্নাদ আপনাকে ভুলিয়া গেলেন, 
তখন তিনি জগৎ ও তাহার কারণ কিছুই ত দেখিতে পাইলেন 
না, সমুদয়ই তাহার নিকট নামব্রেপে অবিভক্ত, এক অনস্তরূপে 
প্রতীয়মান হ্ইর়াছিল। কিন্তু যখনই তীহার বোধ হইল, 
আমি গ্রহলাদ, অমনি তাহার নিকট জগৎ ও অশেবকল্যাণ গুণ 
বাশির আঁধারত্বদপ জগদীতবর প্রকাশিত হইলেন । মহাভাগ! 
গোপীদিগের ও এই অবস্থা ঘটয়াছিল । যতক্ষণ তাহারা! অহংজ্ঞান- 
শৃণ্য হিলেন, ততক্ষণ তাহা সকলেই কৃষ্ণব্ূপে পরিণত হইরা- 
ছিলেন॥ যখন তীহারা আবার তাহাকে উপান্তরূপে ভেদভাবে 
চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন তীহারা আবার গোপীভাব প্রপ্ 
হইলেন। তখনই “তাহাদের সম্মুখে মুখকমলে মৃছুহাস্যযুত, 
গীতাম্থরধারা, মাল্/ভূবিত ও সাক্ষ'ৎ মম্মথের মনম্থনকারী রুষ্ণ 
আবিভূর্ত হইলেন ।”৯ 

এক্ষণে, আচার্য শঞ্করের কথা ধরা বাউক। শঙ্কর বলেন, 
"যাহারা সগ্ুণ ব্রন্মোপাসনাবলে পরমেশ্বরের সহিত একীভূত হন, 
অথচ ফাহাদের মন অব্যাহত থাকে তাহাদের এখবধ্য সসীম কি 


শপ শপ 





9 তাসামাবিরছুচ্ছোরিঃ ম্মমানমুখাস্থুজঃ | 
পীতাশ্বরধরঃ শখ্বী সক্ষা্থথমন্মথত ॥ 
_-শ্রীমভীগব্) ১৭ম দ্বন্দ ৩২শ অধ্যায় ২য় গ্রোক ! 
] ১৬ 
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অসীম 2 এই সংশম্ম উপস্থিত হইলে পূর্ধবপক্ষ উপস্থিত হনব থে» 
তাহাদের এই্বর্্য অসীম, কারণ, শাস্ত্রে পাওয়। যায়, “তিনি প্বারাজ্য 
লাভ ক্টরন, “সমুদয় দেবতা তাহার পূজ! করেন, *সমূদয় জগতে 
তাহার কামনার পুত্তি হয়।” ইহার উত্তরে ব্যাস বলেন, জগতের 
সষ্যাদি ব্যতীত ।” মুক্তম্বাগণ. জগতের স্থষ্ট, স্থিতি ও প্রলয় 
ব্যতীত অণিমাদ্দি অন্ঠান্তশক্তি লাভ করেন। জগতের নিয়ন্তং স্ব 
কেবল নিত্যপদিদ্ধ ঈশ্বরের । কারণ স্থ্টিসম্বপ্ধে যত শান্ত্রীর বচন 
আছে, সকলগুলিতে তিনিই কথিত হইয়াছেন। তংস্থলে 
ুক্তাত্বার কোন প্রসঙ্গ নাই। সেই পরমপুরুবঈ কেবল জগন্রিঘ্- 
স্তত্বে নিযুক্ত! ্থষ্ট্যাদি বিষয়ে যতগুলি শ্লোক আছে, সকলগ্ুলিই 
তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে । আর “নিত্যানদ্ধ” এই বিশেবব ও 
প্রদত্ত হইম্ভাছে। আরও শাস্ত্র বলেন যে, অপরের অনিশানিশ্জে 
ঈশ্বরের উপাসনা ও ইশ্বরান্বেষণ হইতেই লব্ধ হত্ন। সেই শক্তি- 
গুলি অসীম নহে । স্ৃতধ্াৎ জগতের নিয়ন্তত্ব বিষয়ে তাহাদের 
কোন স্থান নাই। আবার, তাহাদের নিজ নিজ মনের অস্তি 
বশতঃ এরূপ সম্ভব যে, পরস্পরের ইচ্ছ। ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে। 
একজন হয় ত স্থ্টি ইচ্ছা করিলেন, অপরে নাশ ইস্ছা! করিলেন । 
এই গোল এড়াইবার একমাত্র উপায়__সমুদয় ইচ্ছা! এক ইচ্ছার 
অধীন হওয়।। অতএব সিন্ধান্ত এই যে মুক্ত পুরুষগণের হচ্ছা 
সেই পরম পুরুষের অধীন ”* 


৯ যে সগুণত্রক্ষোপাসনাৎ সহ মন্সেস্বরসাধুজ্যং ব্রজস্তি কিস্তেবাং নিরবগ্রহ- 

মৈশব্য্যং ভবত্যাহোন্বিৎ সাবগ্রহমিতি সংশয় | কিন্তাবৎ প্রাপ্তম্‌ নিরঞ্কুশমেবৈষা- 

মৈশ্বর্যম্‌ ভবিতুমর্হতি। “আপ্রেতি স্বারাজ্যম্‌' 'সর্ধবেশ্মৈ বা! বলিমাবহস্তি' 'তেঘাং 
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অতএব ভক্তি সগুণ ৪দ্ধের প্রতি প্রয়োগই সম্ভব । “দেহাভি 
মানী ব্যক্তি দুঃখে সেই অব্যক্ত গতি লাভ করিযা থাকে 1”* ভক্তি 
আমাদের প্ররৃতিক্সোতের সহিত সামঞ্সাভাবে প্রবাহির্ত। আমরা 
ব্রন্মের মান্বীয় ভাব ব্যতীত অপর কোন ভাব ধারণ! করিতে 
পারি না, হহা সত্য কথা । কিন্তু বাস্তবিক আমাদের জ্ঞাত আর 
সকল বস্ত্র সম্বন্ধেও কি ইহা সত্য নহে? জগতের সর্বোচ্চ মনো- 
বিজ্ঞান্বিৎ ভগবান কপিল সহঅরধ পুর্বে প্রমাণ করিয়াছেন যে 
আমাদের বাহ বা আন্তর সর্বপ্রকার বিষয়জ্ঞান বা ধারণার ম ধোই 
মাঁনবায় জ্ঞান একটি উপাদান । শরার হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশ্বর 
পধ্যন্ত বিচার করিলে দেখিতে পাইব, আমাদের অনুভূত সমুদয় 
বস্তই জ্ঞান ও তাহার সহিত অপর এক বস্তর মিশ্রণ, তা সেটি যাহাই 
হউক্ণ। আর এই অবশ্থস্তাবী মিশ্রণই তাহাই--যাহাকে আমর। 
সর্ষেবধু লৌকেষু কামচাবো ভবতি' ইত্যাদি শ্রতিভাঃ__ইত্েবম্‌ প্রাপ্তে পঠতি। 
জগদ্বাপারবর্জ্রমিতি । জগছুৎপত্তাদি ব্যাপারম্বর্জয়িতাহন্ঠদ ণিমাগ্াত্বকমৈঙ্ব াং 
মুক্তানাং ভবিতুমর্থতি, জগঘ্যাপারস্ত নিত্যসিদ্ধস্যেবেশ্বরস্য । কুতঃ, তস্য তত্র। 
প্রকৃতাদসন্ত্িহিতত্বাচ্চেতরেযাঁং । পরএব হী্বরো জগদ্য।পারেহধিকৃতঃ, তেব 
প্রকুত্যে পত্তাছাপদেশান্নিতাশব্দণিবন্ধনত্বাচ্চ | তদদ্বেষণ বিভিজ্ঞাসনপূর্ববকমি- 
৩রেষামাদিমদৈঙ্বর্যাং শ্রয়তে, তেনাদন্রিহিতান্তে জগঘ্বাপারে সমনক্কতাদেব 
চৈষামনৈকমণ্ো কম্যচৎ স্থিতাভিপ্রায়ঃ কন্যচিৎ সংহারাভিপ্রায়। ইত্যেবং 
বিগোধোহপি কদাচিৎ স্যাৎ। অথ কস্যচিৎ সন্কল্পমনন্তস্য সঙ্কল্প ইত্যবিরোধ: 
সমর্থোত। তশ: পরমেশ্বরাকু ততন্ত্রতমেবেতরেষামিতি ব্যব তিষ্ঠতে। 

_ব্রন্গাহ্ৃত্র) ৪ অঃ, ৪ পা ১৭ সু, শাঙ্কর-ভাষ্য। 
০ অব্যক্ত1 হি গতিছ£খং দেহবস্তিরবপ্যতে | 

-ভগবদ্গীতা, ২ অঃ, «ম শ্লোক । 
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ঈশ্বরের স্বরূপ 


নচবা5র সত্য বলিয়া বোধ কৰি । বাস্তবিকই বর্তমান বা হবিষ্যুৎ 
মানবমনের পক্ষে সত্যের জ্ঞান যতদূর সম্ভব, তাহা 1 ইহার অতিরিক্ত 
আর কিছু? নহে। অতএব ঈশ্বর মানবধশ্মক বলিয়া তাহাকে 

অসত্য বল। অসম্বদ্ধ প্রলাপমাত্র। এ যেন পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদ 
(106911577) ও সর্ববা্তিত্বধাদের 1২9211507) মধ্যে বিচার সদৃখ। 
এ বিবাদ আপাততঃ শুনিতে অতি ভয়ানক বোধ হইলেও, 

বান্তবিক 'সত্য' শব্দের অর্থ লইয়! মারপেচেব উপর স্থাপিত। 
“ঈশ্বরভাবটি” সত্য শব্দের ঘ্বারা ঘত প্রকার ভাব স্ুচিত হইয়াছে, 
সমুদয় ভাবব্যাপী। জগতের লগ্ন বস্ত যতদূর সত্য, ঈখরও 

ততদূর সত্য। মার বাস্তবিক সত্য শব্দ এথানে যে অথে প্রধুক্ত 
হইল, সত্য শব্দে তদপেঞ্। অধিক কিছু বুঝায় না। ইচাই 

আমাদের ঈগ্বর-সথন্ধীয় দার্শনিক ধারণ।। 
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ভক্তের পক্ষে এই সকল শুষ্ক বিষয় জানার প্রয়ে।জন, কেবল 
নিজ ইচ্ছাশক্তিকে দৃঢ় করা মাত্র। এতঘ্যতীত উহাদের আর 
কোন উপযোগীত নাই । কারণ তিনি এমন এক পথে বিচরণ 
করিতেছেন, যাহা শীঘ্ই তাহাকে যুক্তির কুহেলিকাময় ও অশান্তি- 
প্রদ রাজ্যের সীমা ছাড়াইয়া প্রত্যক্ষাহ্থভৃতির রাজ্যে লইয়! যাইবে 
তিনি শী্ই ঈশ্বরকপায় এমন এক অবস্থায় উপনীত হন, ধেখানে 
পাগ্ত্যাভিমানিগণের প্রিয় অক্ষম যুক্তি অনেক পশ্চাতে পড়িয়। 
থাকে, আর বুদ্ধর সাহাযো অন্ধকারে বৃথান্বেষণের স্থানে প্রত্যক্ষা- 
নুভৃতির উজ্জ্বল দিবালোকের প্রকাশ হয়। তিনি তখন বিচার ব। 
বিশ্বান কিছুই করেন না। তিনি এককপ প্রত্যক্ষ অন্থভব করেন । 
তিনি আর তর্ক করেন না, প্রত্যক্ষ করেন । আর এই 
ভগবানকে দেখা, তাহাকে উপলব্ধি করা ও তাহাকে সম্ভোগ 
করা৷ কি অন্যান্য সমুদয় বিষয় হইতে শ্রেষ্ঠ নহে! শুধু ইহাই নহে, 
অনেক ভক্ত আছেন, ধাহার1 ভক্তিকে মুক্তি হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
বর্ণনা করিয়াছেন । আর ইহা কি আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ 
প্রয়োজনও নহে ? এমন লোক জগতে আছেন, তাহাদের নংখ্যাও 
অনেক যাহারা স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যাহা মান্ছষকে পাশব 
স্থথ প্রধান করিতে পারে তাহাতেই বাস্তবিক প্রয়োজন ও উপকা- 
রিতা আছে! ধর্মই বল, ঈশ্বরই বল, পরকালই বল, আত্মাই বল 
এগুলিও কোন ক'জের নয়, যদি ইহাদের দ্বার অর্থ বা দৈহিক সুখ 
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না পাওয়া যায়। এরূপ লোকের মতে যাহাতে তাহাদের ইন্দ্রিয় 
চরিতার্থ না হয়, যাহাতে তাহাদের পরিপৃত্তি না হয়, তাহাতে 
কোন প্রয়েজনই নাই । যেব্যক্তির আবার যে বিষয়ে আগ্রহ 
প্রবল, তাহার তাহাতেই অধিক লাভ বোধ। সুতরাং যাহারা 
পান, ভোজন, অপত্যোৎপাদন ও তৎপরে মৃত্যু_ইহার উপর 
আর উঠিতে পারেন ন।, তাহাদের পক্ষে লাভবোধ কেবল ইন্দ্রি- 
ঘের স্থখে 1? তীহাদিগের হৃদয়ে উচ্চতর বিষয়ের জন্য সামান্য 
ব্যাকুলতা পধ্যন্ত জন্মিতে অনেক জন্ম লাগিবে | যাহাদের চক্ষে 
কিন্তু আত্মার উন্নতিসাধন এহিক জীবনের ক্ষণিক সুখাপেক্ষ 
গুরুতর বোধ ভয়, যাহাদের চক্ষে ইন্জরিয়-পরিতৃপ্টি কেবল 'অবোধ 
শিশুর ক্রীড়া প্রায় বোধ হয়, তাহাদের নিকট ভগবান্‌ ও ভগবত 
প্রেমই মানব জীৰনের সর্ধেবোচ্চ ও একমাত্র প্রয়োজন বলিয়। 
বিবেচিত হয়। ঈশ্বরেচ্ছায় এই ঘোর ভোগলিগ্সাপূর্ণ জগতে 
এখনও এইরূপ মহাত্মা] বিরল নহে। 

পূর্বেই বলিয়াছি, ভক্তি-পর! ও গৌণী এই ছুই ভাগে বিভক্ত। 
গোৌণী অর্থ সাধন ভক্তি, পরাভক্তি উহারই পরিপক্কাবস্থ! ৷ ক্রমশ: 
বুঝিতে পারিব, এই ভক্তিমার্গে অগ্রসর হইতে হইলে সাধনাবস্থায় 
কতকগুলি বাহ্‌ সহায় না লইলে চলেনা । বাস্তবিক সকল 
ধশ্মের পৌরাণিক ও রূপক ভাগই আপনাপনি আলিয়া থাকে ও 
প্রথমাবস্থায় উন্নতিকামী আত্মাকে ভগবানের দিকে অগ্রসর 
হইতে সাহাষ্য করে। আরও ইহা] একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার 
বিষয় যে, যে সকল ধর্দপ্রণালী পৌরাণিকভাববহুল ও অন্ুষ্ঠানপ্রচুর 
সেই সকল ধর্্সস্প্রদায়েই বড় বড় ধর্মবীর জন্মিয়াছেন। যে সকল 

২১ 


ভক্তিযোগ 


শু্ষ গোঁড়ামিপূর্ণ ধন্প্রণালীতে,_যাহা কিছু কবিত্ময়, যাহা কিছু 
সুন্দর, যাহা কিছু মহান্‌, যাহ। কিছু ভগবংপথে স্থলিতপদে অগ্রসর , 
স্বকুমার মনের দুঢ় অবলম্বন-ন্বর্ূপ-_-:সই সমুদয় ভবিগুলিকে 
একেবারে উত্পাটন করিয়া! ফেলিতে চাহে, যে সকল প্রণালীতে 
ধম্মরূপ ছাদের অবলম্বন-স্ত্ত গুলিকে পর্যন্ত ভাঙ্গ করিয়া ফেলিতে 
চেষ্টা করে; ও সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞান ও ভ্রমপূর্ণ ধারণ লইয়া--যাহ! 
কিছু জীবনীশক্কিসধশারক, যাহ। কিছু মানবান্মারূপ ক্ষেত্রে উৎপাছ্য- 
মান্‌ ধন্মরূপ লতিকার গঠনোপযোগী উপাদান-_তাহাদিগকে 
পদ্যন্ত দূর করিয়| দিতে চাহে; সেই সকল ধশ্ম শীঘ্রই দেখিতে 
পাওয়া যায় যে, কেবল অন্তঃসারশুহ্য একটি আধার মাত্র_-অনন্ত 
শব্দরাশি ও তর্কাভাপের স্ত,পমাত্র,-হর ত একটু সামাপ্রিক 
আবর্জন। নিরাকরণ বা তথাকথিত সংস্কারপ্রিয় তার গদ্ধযুক্ত হইয়। 
পড়িয়া রহিয়াছে । যাহাদের ধম্ম এইরূপ, তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
জ্ঞাতসারে ব৷ অজ্ঞাতসারে জড়বাদী; তাহাদের এহিক, পারন্রিক 
জীবনের লক্ষ্য কেবল ভোগ; উহাই তাহাদের মতে মানবজীবনের 
সর্ববন্গ, উহাই তাহাদের হষ্টাপৃর্তি। মান্ষের এহিক স্বচ্ছেন্দর জন্য 
অভিপ্ণেত রাস্তা ঝাট দেওয়! প্রভৃতি কাধ্যঈ ইহাদের মতে মানব- 
জীবনের সর্বন্ব। এই অজ্ঞান ও গোৌড়ামির অদ্ভূত মিশ্রণ-রূপ 
মতাবলম্বিগণ যত শীঘ্র তাহাদের প্রকৃত বেশে বাহির হইয়া 
নাস্তিক ও জড়বাদীদের দলে ঘোগ দেয় ( ইহাই তাহাদের পক্ষে 
উপযুক্ত) ততই সংসারের মঙ্গল। এক বিন্দু ধন্মানুষ্ঠান ও 
অপরোক্ষা্থভৃতি রাশি রাশি বাকৃপ্রপঞ্চ ও মূর্খ-হ্ুলভ ভাবোচ্ছাস 
হইতে সহম্ত গুণে শ্রেষ্টতর ৷ অজ্ঞান ও গৌড়ামির এই শুক্ষ ধূলিময় 
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ক্ষেত্রে, একজন-_কেবলমাত্র একজন অমিততেজা ধশ্মবীর 
জন্মিয়াছেন, দেখাইতে পার? না পার, চুপ কর। হ্বদয়ের 
কপাট খুলিয়া দাও, সত্যের বিমলালোক প্রবেশ কক্চক, আর 
ধাহারা না বুঝিম্ণা কিছু বলেন না, সেই ভারতীয় সাধুগণের 
পদতলে বালকের গ্ভায় বসিয়৷ তাহারা কি বলিতেছেন শুন। 
তবে এস, তাহারা কি বলেন, অবধানপূর্ববক শ্রবণ করি । 


গুরুর প্রয়োজনীয়ত৷ 


জীবাত্মা মাত্রেই পূর্ণতা লাভ করিবেই করিবে-চরমে সকলেই 
সিদ্ধাবস্থা লাভ করিবে । আমরা এখন যাহা, তাহা আমাদের 
অত'ত কাধ্য ও চিস্তারাশির ফলম্বূপ। আব এক্ষণে যেকধপ 
চিন্তা ও কার্য করিতেছি, ভবিস্কতে ভ্ভাহাই হইব । কিন্তু আমর! 
নিজেরাই নিজেদের অদৃষ্ট গঠন করিতেছি বলির! যে, বাহির 
হইতে আমাদের কোন সহায়তার আবশ্ক নাই, তাহা নহে। 
বরং অধিক।ংশ স্থলে, এব্প সহায়তা সম্পূর্ণ প্রয়োজন । যখন 
আমরা এই সহায়ত প্রাপ্ত হই, তখন আত্মার উচ্চতর শক্তি ও 
আপাত-অব্যক্ত ভাবগুলি ফুটিয়! উঠে, আধ্যান্মিক জীবন সতেজ 
হষ্টয়া উঠে, উহার উন্নতি ত্বরিত হয় ও সাধক অবশেষে শুদ্ধস্বভাব 
ও সিদ্ধ হইয়া যায়। 
এই সঞ্জীবনী-শক্তি গ্রস্থ হইতে পাওয়া যায় না। আত্ম 
কেবল অপর এক আন্ম। হইতেই শক্তি প্রাঞ্থ হইতে পারে, আর 
কিছু হইতেই নহে। সারা জীবন পুন্তক পাঠ করিতে পারি, 
খুব একজন বুদ্ধিজীবী হইয়! উঠিতে পারি, কিন্তু শেষে দেখিব, 
আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুই হয় নাই। বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি হইলেই 
যে, সঙ্গে সঙ্গে অধিক উন্নতিও খুব হইবে, তাহার কোন অর্থ 
নাই) গ্রস্থপাঠ করিতে করিতে অনেক সময় ভ্রমবশতঃ ভাবি, 
আমরা আধ্যাত্মিক উপকার লাভ করিতেছি । কিন্তু, যদি 
রস্থপাঠে আমাদের কি ফল হইয়াছে, তাহা ধীরভাবে আলোচন! 
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করি, তবে দেখিব, বড় জোর আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি একটু সতেজ 
হইয়াছে, অন্তরাত্মীর কিছুই হয় নাই। আমাদের মধ্যে প্রায় 
নকলেরই স্মাধ্যাত্মিক বাক্যবিস্াসে অদ্ভুত নৈপুণ্য থাকিলেও 
কাধ্যের সময়-_প্ররূত ধশ্মভাবে জীবন-যাপন করিবার সময়-- 
কেন এত ভয়ানক ন্যুনত। লক্ষিত হয়, তাহার কারণ, গ্রন্থরাশি 
আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতির পক্ষে পধ্যান্ত নহে । জীবাত্মার শঞ্জি 
জ্রাগ্রৎ করিতে হইলে, অপর এক আত্মায় শক্তিসঞ্চার আবশ্যক । 
যে ব্যক্তির আত্মা হইতে অপর আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, 
তাহাকে গুরু বলে; এবং যে ব্যক্তির আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, 
তাহাকে শিষ্য বলে। এইবপ শক্তি-সঞ্ার করিতে » হইলে 
প্রথমতঃ যিনি সঞ্চার করিবেন, তাহার এই সঞ্চারের শক্তি থাকা 
আবশ্তক। আর ধাহাতে সঞ্চারিত হইবে, তাহারও গ্রহণের 
শক্তি থাকা আবশ্তক। বীজ সতেজ হওয়া আবগ্তক, ভূমিও 
শকৃষ্ট থাকা আবশ্তক । যেখানে এই উভয়টিই বিদ্যমান, সেই- 
খানেই প্ররুত ধশ্মের অপূর্ব বিকাশ দৃষ্ট হয়। “ধন্মের প্রকৃত 
বক্তাও আশ্চধ্য, শ্রোতার স্থনিপুণ হওয়াও আর্ক ।'* যখন 
উভয়েই আশ্ধ্য ও অসাধারণ হয়, তখনই আশ্চধ্য আধ্যাত্মিক 
উন্নতি ঘটে, অন্যস্থলে নহে : এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত গুরু, এইরূপ 
ব্যিই প্রকৃত শিশ্ত-মুমুক্ষ। আর সকলে ধন্ম লইয়া! ছেলেখেলা! 
করে নাত্। তাহাদের কেবল একটু কৌতুহল, একটু জানিবার 
ইচ্ছ। মাত্র হইযছে। কিস্তু তাহারা এখনও ধর্মচক্রবালের 


আসতচগ 








₹জশ্চধ্যে! ব্ত1 কুশলোহন্য লব্ধ! ইত্যাদি । 
সকঠ উপনিষৎ । ১ম অধ্যায়, ২য় বলী--৭ম শ্লোক। 
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বহির্দেশে রহিয়াছে। অবন্ঠ, ইহারও কিছু মূল্য আছে? কারণ, 
সময়ে ইহা হইতেই প্রকৃত ধর্ম-পিপাসা আসিতে পারে । আর 
প্রকৃতির এই বিচিত্র নিয়ম যে, যখনই ক্ষেত্র উপযুক্ত হর্স, তখনই 
বীজ নিশ্চয়ই আসিবে, আপিয়াও থাকে । যখনই আম্মার ধর্ম 
পিপাসা প্রবল হইবে, তখনই ধর্মশক্তিসঞ্চারক পুরুষ সেই আম্মার 
সহায়তার জন্য অবশ্তই আসিবেন, আসিয়াও থাকেন। যখন 
গ্রহীতার আম্মায় ধর্মীলোকাকর্ষিণী শক্তি পূর্ণ ও প্রবল৷ হয়, তখন 
সেই আকর্ষণে আক আলোকদায়িনী শক্তি অবশ্য আসির। থাকে । 
তবে পথে কতকগুলি মহাবিস্ব আছে। যথা, ক্ষণস্থায়ী ভাবো- 
চ্ছাসকে প্রকৃত ধন্ম-পিপীসা বলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবন। । আমরা 
নিজেদের জীবনেই ইহা পর্যবেক্ষণ করিতে পারি । আমাদের জীবনে 
অনেক সময়ে এরূপ দেখা যায়-_হয়ত কাহাকেও খুব ভালবাসিতাম 
তাহার মৃত্যু হইল-_-আঘাত পাইলাম! মনে হইল, যাহা ধরিতেছি 
তাহাই হাত ফস্কাইয়া পলাইতেছে, এক্ষণে কোন দৃঢ় ভ্তর উচ্চতর 
আশ্রয় আবশ্তক-__-আমাদিগকে অবশ্যই ধম্ম করিতে হইবে। 
* কয়েক দিনেই এ ভাবতরঙ্গ কোথায় চলিয়া গেল! আমরা যেখানে 
ছিলাম সেখানেই পিয়া রহিলাম। আমরা সকলেই এইরূপ 
ভাবোচ্ছাসকে প্রকৃতই ধশ্ম-প্রিপাপা বলিয়া অনেক সময়েই 
ভ্রমে পড়িতেছি। কিন্তু যতদিন এই ক্ষণস্থায়ী ভাবোচ্ছাস গুলিকে 
ভ্রমবশে প্রকৃত ধর্-পিপাস। মনে করিব, ততদিন ধন্রের জন্ যথার্থ 
স্থায়ী প্রাণের ব্যাকুলতা। জন্মিবে না। আর ততদিন শক্তিসঞ্চারকারী 
পুরুষেরও সাক্ষাংকার লাভ হইবে না। এই কারণে যখনই 
আমাদের মনে হয়, স্বাদের সত্যলাভের জন্ত এই চেষ্টা সমুদয় বৃথ! 
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হইতেছে, তখনই এরূপ মনে করা অপেক্ষ। নিজেদের অন্তরের 
অন্তস্তলে অন্বেষণ করিয়। দেখ! উচিত, হৃদয়ে প্রকৃত আগ্রহ 
জন্বিয়াছে। কিনা । এইরূপ করিলে অধিকাংশ স্থলেই ' আমরা 
দেখিব, আমরা সত্গ্রহণের উপযুক্ত নহি--আমাদের প্রকৃত ধশ্ম- 
পিপাসা হয় নাই । 

আবার শক্তিসঞ্চারক গুরু সম্বন্ধে আরো অনেক বি্ব আছে। 
অনেকে আছেন, যাহারা স্বয়ং অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইয়াও অহঙ্কাবে 
আপনাদিগকে সর্বজ্ঞ মনে করেন, শুধু তাহাই নহে, অপরকেও 
নিজ স্কন্ধে লইয়া যাইবেন বলিয়। ঘোষণা করেন । এইরূপে অন্ধ 
অন্ধকে পথ দেখাইয়া! লইয়া! যাইতে যাইতে উভয়েই খানায় পড়িয়া 
যায়। “অজ্তঞানে আহ্ছন্ন, অতি নির্ব,দ্ধি হইলেও আপনাকে 
মহা পণ্ডিত মনে করিষ] মুঢ় ব্যক্তিগণ অন্ধের দ্বার নীয়মান অন্ধের 
স্যার প্রতিপদবিক্ষেপেই স্যলিতপদ হইয়া চতুর্দিকে বিচরণ 
করে ।৮*% 

জগৎ এতদিধ জনগণে পরিপূর্ণ -সকলেই গুরু হইতে চাহে, 
"আপনি শুতে স্থান পায় না, শঙ্করাকে ডাকে)” এইরূপ লোক 
যেরূপ সকলের নিকট হাস্তাম্পদ হয়, এই নকল আচাধ্যেরাও 
তদ্দরপ | 





০ অবিষ্থায়মান্তরে বর্তমানাঃ 

স্বয়ং ধীরাঃ পগ্ডিতম্মহ্যমানাঃ! 

জজ্ঘন্যমানাঃ পরিয়স্তি মুঢ়। 

অন্ধেনৈৰ নীয়মানা ব্থাদ্ধাঃ ॥ 

-_মুণ্ডক উপনিষদ, ১ম মুণ্ক ছর খগ। ৮ন গ্লোক। 
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তবে গুরু চিনিব কিরূপে ? স্থধ্যকে প্রকাশ করিতে আর 
মশালের আবশ্যক হয় না। তাহাকে দেখিবার অন্ত আর বাতি 
_জ্বালিতে হয় নাঁ। সৃধ্য উদ্ভিলে আমরা আপন! আপনি জানিতে 
পারি যে, উহ। উঠিয়াছে ; আর, জীবোদ্ধারের জন্য লোক গুরুর 
আগমন হইলে আত্মা স্বভাবত:ই জানিতে পারেন যে, তাহার উপর 
সত্যের সুধ্যালোক পতিত হইতে আবস্ত হইয়াছে । সত্য স্বতঃ 
প্রমাণ__উহা! প্রমাণ করিতে অপর কোন সাক্ষোর প্রয়োজন নাই-_ 
উহ! শ্বপ্রকাশ ! উহা! আমাদের প্রকৃতির অন্তন্তলে প্রবেশ করে-_ 
উহার সমক্ষে সমস্ত জগৎ দীড়াইয়া বলে,_-ইহাই সত্য ।” ষে 
সকল আচার্যের হৃদয়ে জ্ঞান ও সত্য স্ব্যালোকের ন্থায় প্রতিভাত, 
তাহার জগতের মধ্যে সর্বোচ্চ মহাপুরুষ, আর জগতের অধিকাংশ 
লোকেই তাহাদিগকেই ঈশ্বর বলিয়৷ পূজা করে। কিন্তু আমরা 
অপ্ক্ষোকৃত অল্পজ্ঞাণনিগণের নিকটও আধ্যাত্মিক সাহায্য লাভ 
করিতে পারি। তবে আমাদের এরূপ অন্তদুষ্টি নাই যে, আমরা 
আমাদের আচাধ্যের সন্থদ্ধে যথার্থ বিচার করিতে পারি ; এই 
কারণে গুরুশিষ্য উভয়ের সম্বদ্ধেই কতকগুলি পরীক্ষা আবশ্তক। 

শিস্তের এই গুণগুলি আবশ্যক--পবিত্রতা, প্রকৃত জ্ঞান- 
পিপাসা ও অধ্যবসায়। অশুদ্ধাত্মা পুরুষ কখন প্রকৃত ধাশ্মিক 
হহতে পারে না । কায়মনোবাক্যে পবিত্র না হইলে কেহ কখন 
ধাশ্মিক হইতে পারে না, আর জ্ঞানতৃষ্ণ| সম্বন্ধে ইহা বল! যাইতে 
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পারে যে, আমরা যাহা চাই, তাহাই পাই, ইহ! একটি সনাতন 
সত্য । আমরা যে বস্ত অন্তরের সহিত অনুসন্ধান ন। করি, আমর! 
সে বস্ত ঈ্লাভকরিতে পারি না। ধন্মের জন্য প্রকৃত ব্যাকুলতা 
বড় কঠিন জিনিষ -আমরা সচরাচর উহা! যত সোজ! মনে করি, 
উহা! তত. সোজা! নহে। শুধু ধর্মকথা শুনিলে ও ধর্মপুস্তক পড়িলেই 
যে বাস্তবিক হ্ৃদয়ে ধন্মভাব প্রবল হইয়াছে, তাহ। প্রমাণ হয় না। 
যতদিন পর্যস্ত ব্যকুলতা প্রাণে জাগরিত না হয় ও আনরা 
প্রবৃত্তির উপর জয়লাভ ন| করিতে পারি, ততধিন নদাপর্বন। 
অভ্যাস ও আমাদের পাশব প্রকৃতির সহিত নিরন্তর সংগ্রাম 
আবশ্তক। উহা ছু এক দিনের কমন নহে, কতিপর় বর্ষ বাঁ কতিপদ্ 
জন্মেরও কশ্ম নহে; শত শত জন্ম ধরিয়া এই সংগ্রাম চলিতে 
পারে। সিদ্ধিলাভ কাহারও পক্ষে অল্পকালের মধ্যে ঘটিত্ডে 
পারে, কিন্তু যি অনন্তকাল ও অপেক্ষ। করিতে হয়, ৫বধ্যের সাহত 
তাহার জন্তও প্রস্তৃত থাকা আবশ্যক | যে শিষ্য এইরূপ অধ্যবনায়- 
সহকারে সাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সিদ্ধি অবশ্যন্ভাবী । 

গুরুর সম্বন্ধে এইটুকু বুঝা আবশ্যক যে, 'তিনি যেন শাস্ত্র 
মন্মজ্ঞ হন। জগতের সকলেই বেদ* বাইবেল, কোরাণ পাঠে 
অন্ুরক্ত। উহার! ত শব্দসমষ্টিমাব্র--ধন্মের কয়েকধানা শুকুনো। 
হাড়মাত্র। যে গুরু শব্ধ লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করেন ও মনকে 
কেবল শবের শক্তি দ্বারা চালিত হইতে দেন, তিনি ভাব হারাইয়। 
ফেলেন। শাস্ত্রের মন্দ যিনি জানেন, তিনিই যথার্থ ধন্ীচাধ্য । 
শাস্ত্রের শব্বজাল যেন মহাবনস্বরূপ, মানুষ আপনাকে উহার নিতর 
হারাইয়া ফেলে, পথ খুঁজিয়। পায় না। পখ্নবজাল মহাবনসদৃশ, 
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চিত্তের ভ্রমণের কারণ।”* “শব্যোজনা, স্ুন্দরভাষাঁয় বক্তৃতা ও 
শান্ত্রমশ্ম ব্যাখ্যা করিবার বিভিন্ন উপায়৮-পণ্ডিতদ্িগের বিচারও 
আমাদের ভোগের বিষয় মাত্র, উহ! দ্বারা অন্তদ্র্টির ঠিকাশ হয় 
ন11”ণ যাহার] ধম্ব্যাখ্যার সময় এইব্প প্রণালী অবলম্বন করে, 
তাহারা কেবল আপনাদের পাগ্ডিত্য দেখাইতেই ইচ্ছুক, তাহাদের 
ইচ্ছা-_-লোকে আমাদিগকে মহাপপ্ডিত বলিয়া সম্মান করুক। 
জগতের কোন প্রধান ধশ্মীচাধ্যই এইরূপ শান্তর নানাবিধ 
ব্যাখ্যায় অগ্রসর হন নাই । তাহারা শাস্ত্রের লোকের অর্থ যথেচ্ছ 
ব্যাখ্য। করিতে কখন চেষ্টা করেন নাই । শব্দার্থ ও ধাত্বর্থ লইয়া 
ক্রমাগত 'মারপেঁচ করেন নাই। তবু তীহারা জগৎকে অতি 
সুন্দর শক্ষা দিয়াছেন । আর ধাহাদের কিছু শিখাইবার নাই, 
তাহার। হয় ত একটি শব্ধ লইয়া তাহারই উপর এক তিনখণ্ড 
পুস্তক রচনা! করিলেন । সেই শব্দের আদি কি, কে এ শব্দটি 
প্রথম ব্যবহার করিত, সে কি খাইত, কতক্ষণ ঘুমাইত, এইরূপ- 
বিষয় লইয়াই তিনি হয়ত আলোচন। করিয়া গেলেন । 

ভগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্ণ একটি গল্প বলিতেন--"এক বাগানে ছুজন 
লোক বেড়াতে গিছলো; তার ভিতর যার বিষয়বুদ্ধি বেশী, সে 
বাগ!নে ঢুকেই কট। আম গাছ, কোন গাছে কত আম হয়েছে, 


* শবজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণং। 
-_বিবেকচুড়ামণিঃ ৬২ প্লোক। 
1 বাখৈথরী শবঝরী শান্্ব্যাথ্যানফৌশলং। 
বৈছুষাং বিছুবাং তদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে ॥ 
-বিবেকচূড়ামণি) ৬* শ্লোক। 
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এক একটা ভালে কত পাতা, বাগানটির কত দা হতে পারে, 
ইত্যাদি নানারকম বিচার করতে লাগলো । আর একজন 
বাগানের স্নালিকের সঙ্গে আলাপ করে গাছতলায় বসে' একটি 
করে আম পাড়তে লাগলো আর খেতে লাগলো । বল দেখি, 
কে বুদ্ধিমান? আম খাও, পেট ভরবে, কেবল পাতা গ্তণে 
হিনাব কিতাব করে লাভ কি ?” * এই পাতা ডালপাল৷ গণা ও 
অপরকে উহার সংখা জানাইবার চেষ্টা! একেবারে ছাড়িয়া! দাও। 
অবশ্ঠ, ইহারও উপযোগিতা আছে, কিন্তু ধন্মরাজ্যে নহে। 
যাহার! এইরূপ পাতা গণিয়া বেড়ায়, তাহাদের ভিতর হইতে 
একটিও ধশ্মবীর বাহির করিতে পারিবে না। ধশ্ম-যাহা 
মানবজীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য, মানুষের সর্বোচ্চ গৌরবের জিনিষ 
তাহাতে পাতা-গণাব্বপ অত পরিশ্রমের আবশ্যক করে না। যদ 
তুমি ভক্ত হইতে চাও, তাহা হইলে, কৃষ্ণ মথুরায় কি ব্রজে 
জন্মিয়াছিলেন, তিনি কি করিয়াছিলেন, বা ঠিক কোন দিনে 
গীতা বলিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কিছু আবশ্তক নাই । 
গীতায় যে কর্তব্য ও প্রেম সম্বন্ধীয় স্ন্বর শিক্ষা আছে, আগ্রহের 
সহিত তাহার অনুসরণ করাই তোমার আবশ্তক ॥ উহার সম্বন্ধে 
অথব। উহার প্রণেতার সম্বন্ধে অন্যান্য বিশেষ বিবরণ জান। কেবল 
পণ্ডিতদের আমোদের জন্য ।॥ তাহারা যাঁহ1 চায় তাহাই লইয়া 
থাকুক। তাহাদের পণ্ডিতি তর্ক বিচারে শান্তিঃ শাস্তিঃ বণিষা 
আমর আম খাইতে থাকি, এস। 

দ্বিতীয়তঃ গুরুর নিষ্পাপ হওয়া আবশ্তক। অনেক সময়ে 
লোকে বলিয়া থাকে, “গুরুর চরিত্র, গুরু কি করেন. না করেন. 
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দেখিবার প্রয়োজন কি? তিনি যা বলেন, সেইটি লইয়াই 
আমাদের কাজ করা আবশ্তক।” এ কথা ঠিক নয়। গতি-বিজ্ঞান, 
রদায়ন বা অন্ত কোন পদার্থ-বিজ্ঞান শিখাইতে হলে শিক্ষক 
যাহাই হউন না কেন, কিছু আসিয়া যায় না। কারণ, উহাতে 
কেবল বুদ্ধিবৃত্তির চালনা-_বুদ্ধিবৃত্তিকে কিঞ্চিং সতেজ করারই 
প্রয়োজন হয় । কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞানের আচাধ্য অশুদ্ধচিত্ত হইলে 
তাহাতে আদৌ ধন্মীলোক থাকিতে পারে না। অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি 
আবার ধন কি শিখাইবে? নিজে আধ্যাশ্তিক সত্য উপলব্ধি 
করিবার বা অপরে সঞ্চার করিবার একমাত্র উপায়_হৃদয় ও 
মনের পবিত্রত।। যতদিন না চিত্তশুদ্ধি হয়, ততদ্দিন ভগবদ্দর্শন 
বা সেই অতীন্দ্িয় সম্ভার আভাসজ্ঞানও অসম্ভব। স্ৃতরাৎ 
ধন্মীচাধ্যের সম্বন্ধে প্রথম তিনি কি চরিত্রের লোক, তাহা দেখ। 
আবশ্তক; তার পর তিনি কি বলেন, তাহ দেখিতে হইবে। 
তাহার সম্পণরূপে শুদ্ধচিত্ত হওয়া আবশ্যক; তবেই তাহার 
কথায় প্রকৃত একট। গুরুত্ব থাকে ; কারণ, তাহা হইলেই তিনি 
প্রকৃত শত্তি সঞ্চারকের যোগ্য হইতে পারেন । নিজের মধ্যে যদি 
শক্ত'না রহিল, তবে তিনি সঞ্চার করিবেন কি? গুরুর মন 
এন্ধপ প্রবল আধ্যাত্মিক স্পন্দন-বিশিষ্ট হওয়। চাই যে, তাহা 
যেন সমব্দনাবশে শিষ্যে সকারিত হইরা যায়। গুরুর বাস্তবিক 
কাধ্যই এই-_কিছু সঞ্চার করা, কেবল শিল্তের বুদ্ধিশক্তি ব৷ অন্য 
কোন শক্কি উত্তেজিত করিয়! দেওয়। নহে। বেশ স্পষ্ট বুঝিতে 
পার! যায়, গুরু হইতে শিষ্যে যথার্থই একটি শক্তি আমিতেছে । 
সুতরাং, গুরুর শুদ্ধচিত্ত হওয়া আবশ্যক । 
তু 
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তৃতীয়তঃ,--গুরুর উদ্দেশ্য কি, দেখা আবশ্যক । গুরু যেন 
অর্থ, নাম বা যশরূপ কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধন্মশিক্ষাদানে : প্রবৃত্ত 
না হন সমুদয় মানবজাতির প্রতি পবিত্র প্রেমই যেন তাহার 
কাধ্যের নিয়ামক হয়। আধ্যাত্মিক শক্তি শু্ধ প্রেমস্ত্রের মধ্য 
দিয়াই সঞ্চারিত করা যাইতে পারে। কোনবপ স্বার্থপূর্ণ ভাব, 
যথা, লাভ বা যশের ইচ্ছা» এক মুহুর্তেই এই স্ত্রকে ছিন্ন করিয়া 
ফেলে। ভগবান প্রেমস্ব্ূপ আর যিনি ভগবানকে গ্রেমস্বরূপ 
বলিয়! জানিয়াছেন, তিনিই মানুষকে শুদ্ধ-সত্ব হইতে ও ঈখরতন্ব 
জানিতে শিক্ষা দিতে পারেন । 

যদি দেখ. গুরুতে এই সব লক্ষণ গুলিই বর্তমান, তবে জানিবে 
তোমার কোন আশঙ্ক। নাই। নতুবা তাহার নিকট শিক্ষার 
বিপদ আছে; যেহেতু, তিনি যদি হৃদয়ে সাধুভাব সঞ্চার করিতে 
না পারেন, হয়ত অদাধুভাব সঞ্চার করিবেন । এই বিপদ হইতে 
আপনাকে সর্বতোভাবে সাবধান রাখিতে হইবে । “যিনি বিদ্বান, 
নিষ্পাপ, কামগন্ধহীন, যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ,ঞ* ,তিনিই প্রকৃত 
সদ্গুরু। 

যাহা বল। হইল, তাহা হইতে ইহ সহজেই প্র শীত হইবে ফে, 
ধর্মে অনুরাগী হইবার, ধন্মের ধশ্মবোধ করিবার এবং উহা! জীবনে 
পরিণত করিবার উপযোগী শিক্ষা যাহার তাহার নিকট হইতে 
পাওয়া যায় না। "পর্বতের নিকট ধন্মোপদেশ শ্রবণ কলনাদিনী 


০ শ্রোত্রিয়োহবৃজিনোই কামহতে| যোব্রন্গবিভ্তমঃ। 
_-বিবেকচুড়ামণি, ৩৪ ক্লোক। 
৩৩ 


ভক্তিযোগ 


শোতশ্বিনীতে গ্রন্থপাঠ ও সকলই শুভময় দর্শন+, * আলঙ্কারিক 
বর্ণন? হিসাবে সত্য বটে, কিন্ত যাহার নিজের ভিতরে অপরিস্ফুট 
ভাবেও ধর্মের বীজ নিহিত নাই, কেহই তাহাকে এতটুকু ততৃ- 
জ্ঞানও দিতে পারে না। পর্ধত, নদী আদি কাহাকে শিক্ষা দিতে 
পারে” ধীহার অন্তরের পবিত্র মন্দিরাভ্যস্তরীণ কমল ফুটিয়া 
উঠিম্মাছে, সেই আত্মাকে । আর যে আলোকে এই কমল স্থন্দর- 
রূপে ফুটিয়া উঠে, তাহ! ব্রহ্মবিৎ সদগুরুরই জ্ঞানালোক। যখন 
স্বংপদ্ম এইকুপে ফুটিয়া উঠে, তখন তিনি পর্বত, নদী, তাঁরা, স্থব্য 
চন্দ্র অথব। এই ব্রহ্মময় বিশ্বে যাহা কিছু আছে, তাহ! হইতেই শিক্ষা 
পাইতে পারেন । কিন্তু যাহার হৃদপদ্ম এখনও প্রন্ফুটিত হয় নাই, 
সে এ সকলে পর্ধতাদি ব্যতীত আর কিছু দ্রেখিতে পাইবে না । 
অদ্ধের চিত্রশালিকায় গিয়া কি ফল? অগ্রে তাহাকে চক্ষু দাও 
তবে সে সেখানকার বস্তসমূহ হইতে কি শিক্ষা পাওয়া যায় 
বুঝিতে পারিবে । 

গুরুই ধশ্শিক্ষার্থীর চক্ষু খুলিয়! দেন। সুতরাং কোন ব্যক্তির 
সহিত তাহার বংশধবের যে সম্বন্ধ, গুরুর সহিত আমাদেরও ঠিক 
সেই সন্বদ্ধ। গুরুর প্রতি বিশ্বাস বিনয়নআ্র আচরণ তাহার 
আজ্ঞাবহতা ও তাহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে আমাদের 
হৃদয়ে ধর্মবিকাশ হইতেই পারে না। আর ইহীও বিশেষ লক্ষ্য 
করিতার বিষয় যে, যে সব দেশে গুরুশিষ্তের এতদ্বিধ সন্বন্ধ আছে! 
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৩৪ 


গুরু ও শিষ্তের লক্ষণ 


কেবল সেই সব দেশেই অপাধারণ ধশ্মবীর সকল জন্ষিয়াছেন; আব 
যে সব দেশে গুরুশিত্তের এসম্বন্ধ নাই, গুরু কেবল বক্তায়াত্র_ 
নিজের প্রীপ্যের দ্রিকেই দৃষ্টি, আর শিত্য কেবল গুরুর কথা- 
গুলিতেই মাথা পরিপূর্ণ করেন ও অবশেষে উভয়েই নিজের নিজে 
পথ দেখেন, সে সকল স্থলে ধন্মের ঘরে শূন্য বলিলেই হয় । শক্তি- 
সঞ্চার করিবার কেহ নাই, গ্রহণ করিবারও কেহ নাই । ধন্ম এই 
নব লোকের কাছে যেন ব্যবস1 হইয়া ঈরাড়ায়। তারা মনে করে ইহ 
অর্থ দ্বারা ক্রয় করিবার জিনিষ। ঈশ্বরেচ্ছায় ধন্ম এত স্থুলভ হইলে 
বড়ই স্থখের হইত | তবে ছুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হইবার নয়»। 

ধশ্ম_সর্ববোচ্চ জ্ঞানম্বপ যে ধশ্ম--তাহ। ধন বিনিময়ে 
কিনিবার জিনিষ নহে, গ্রন্থ হইতেও ইহ। পাঁও:1 যার না। 
জগতের সর্বত্র ঘুরিয়া আসিতে পার, হিমালয়, আল্প স, ককেনম্‌ 
প্রভৃতি ঘুটিয়৷ ফেলিতে পার, সমুদ্রের অতল তল আলোড়ন কবিতে 
পার, তিব্বতের চারিকোণে অথবা গোবি মরুর চতুর্দিকে তন্ন তন্ন 
করিয়া দেখিতে পার, কিন্তু যতদিন না তোমার হৃদয় উহা! গ্রহণ 
করিবার উপধুক্ত হইতেছে ও যতদিন ন। তুমি গুরুলাভ করিতেছ, 
কোথাও উহা! খু'জিয়া পাইবে ন1। বিধাতৃনিপ্দি্ট এই গুরু 
যখনই লাভ করিবে, অনি বালবৎ বিশ্বাম ও সরলতায় তাহার 
নিকট প্রাণ খুলিয়া দেও। তীহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরম্বরূপ দেখ। 
যাহার। এইরূপ প্রেম ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়। সত্যানুসন্ধান করে; 
তাহাদের নিকট সত্যের ভগবান্‌ সত্য, শিব ও পসৌন্দয্যের 
অলৌকিক তত্বসমূহ প্রকাশ করেন। 


৩৫ 





অবতার 


যেখানে লোকে তাহার নামান্থকীর্তন করে, সেই স্থানই 
পবিত্র । যে ব্যক্তি তাহার নামোচ্চারণ করেন, তিনি আরও 
কত পবিত্র, বিবেচনা কর ; স্ৃতরাং ধাহার নিকট আধ্যাত্মিক 
শিক্ষা প্রাপ্ত হই, তাহার নিকট কতদূর ভক্তির সহিত অগ্রসর 
হওয়। উচিত। এবপ শ্রেষ্ঠতম ধন্মাচার্ধগণের সংখ্যা জগতে খুব 
বিরল বটে, কিন্তু জগৎ একেবারে এই সকল আচার্যবিরহিত 
নহে। যে মুহুর্তে উহা একেবারে আচাধ্যশৃন্য হয়, সেই মৃহূর্তেই 
উহা এক ভয়ানক নরককুগ্ুবূপে পরিণত ও বিনাশের দিকে 
অগ্রসর হ্য়। ইহার। মান্বজীবনোগ্যানের সুচারু পুষ্পন্বরূপ ও 
“অহেতুকদয়াসিন্ু' |* শ্রীরুষ্ণ ভাগবতে বলিয়াছেন, “আমাকে 
আচাধষ্য বলিয়া জানিও ।” 1 

সাধারণ গুরুত্রেণী হইতে উন্নত আর এক শ্রেণীর গুরু আছেন 
_ ঈশ্বরের অবতারগণ। ইহারা স্পর্শ দ্বার, এমন কি, কেবল 
মাত্র হচ্ছ? দ্বারাই অপরের ভিতর ভগবস্ভাব সঞ্চার করিয়। দিতে 
পাবেন । তাহাদের ইচ্ছায় অতি ছুরাচার ব্যঞ্চিও মুহূর্তের মধ্যে 
সাধুরূপে পরিণত হয়। ইহারা সকল গুরুরও গুরু, মানুষের ভিতর 
ভগবানের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি । আমর! তাদের ভিতর দিয়! ব্যতীত 


০ বিবেক চুডামণি, ৩৫ শ্লোক । 
+ আচাঁধ্যং মং বিজীনিয়াৎ__ইত্যাদি। 
--জ্রীমস্তাগবত, ১১ স্কঃ১ ১৭ অং ২৬ শ্লোক। 
৩৬ 





অবতার 


অন্য উপায়ে ভগবানকে দেখিতে পারি না। আমরা তাহাদিগকে ' 
উপাসনা ন। করিয়া থাকিতে পারি না, আর কেবল ইহা্িগকেই 
আমরা! উপাসনা করিতে বাধা । | 

এই সকল নররূপধারী ঈশ্বর ব্যতীত ভগবান্কে দেখিবার 
আমাদের আর অন্ত কোন উপায় নাই। যদি আমরা আর 
কোন রূপে তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি, তবে আমরা একটা 
কিন্তৃতকিমীকার জীব গঠন করিত্বা ফেলি ও উহাকেই প্রকৃত 
ঈশ্বর বলিয়া মনে করি । গল্প আছে--এক আনাড়ি শিব গড়িতে 
অনেক দিন চেষ্টা করিয়া একটি বানর গড়িয়াছিল। সেইরূপ 
ভগবান্কে নি গু পূর্ণস্বরূপে যখনই আমরা ভাঁবিতে যাই, তখনই 
সম্পূর্ণ অকৃতকাধ্য হইয়া থাকি; কারণ যতদিন আমরা মানুষ, 
ততদিন তাঁহাকে মনুষ্য হইতে উচ্চতর কখনই ভাঁবিতে পারিব 
না। অবশ্ট এমন সময় আসিবে, যখন আমর! মনুষ্য প্রকৃতি 
অতিক্রম করিয়া তাহার স্বরপবোধে সমর্থ হইব, কিন্ত 
যতদিন মানুষ থাকিব, ততদ্দিন মান্ষের ভিতর ও মান্ষরূপেই 
তাহাকে উপাপন। করিতে হইবে । যাই বল না কেন, যতই 
চেষ্টা কর না কেন, ভগ্বান্কে মানুষ ছাড়া আর কিছু ভাবিতে 
পার না। ঈশ্বর সন্বন্ধে--জগতের সকল বস্তর সম্বন্ধে, খুব 
যুক্িতর্কসমঘ্বিত বক্তৃতা দিতে পার, খুব যুক্তিবাদী হইতে পার, 
আর ভগবানের এই সকল মনুষ্য অবতারের কথ। সব ভ্রমাত্মক, . 
ইহা এমন ভাবে প্রমাণ করিতে পার, যাহাতে তোমার সম্পূর্ণ 
তৃপ্তি হয়, কিন্তু সহজ বুদ্ধিতে কি বলে, একবার ভাবিয়া 
দেখ দেখি । এইরূপ অদ্ভুত বিচার-বুদ্ধির দ্বারা কি লব্ধ হয় ঃ কিছুই 


৩৭ 


ভক্তিযোগ 


নম্ব_ শুন্য, কেবল কতকগুলি বাক্যাড়ম্বরমাত্র। এখন হইতে যদি 
কোন লোক এইরূপ অবতার-পুজার বিরুদ্ধে মহীযুক্তিতর্কের সহিত 
বক্ততা করিতেছেন দেখ, তবে তাহার হাত ধরিয়া জিস্গাসা কর, 
ভাই, তোমার ঈশ্বর-ধারণা কি? সর্বশক্তিমত্তা, সর্বব্যাপিতা ও 
এতদ্বিধ শব্দে কি বোঝায়, তাহ! তিনি এ শবগুলির বানান ব্যতীত 
আর অধিক কি বোঝেন? এ সকল শব্দের দ্বার! তাহার মনে 
কোন ভাববিশেষেরই উদয় হয় না। তিনি ইহাদের অর্থম্বরূপে 
এমন কোন ভাব ব্যক্ত করিতে পারে না, যাহাতে তীহার মানবীয় 
প্রকৃতির কোন সম্পর্ক নাই। এই বিষয়ে, রাস্তার যে লোকটা 
একখানা পু'থিও পড়ে নাই, তাহার সহিত ইহার কিছুমাত্র প্রভেদ 
নাই । তবে সে লোকট। শান্ত প্রতি, জগতে শান্তিভঙ্গ করে না 
আর এই লম্বা-চৌড়া-বাক্য-ব্যয়কারী ব্যক্তি সমাজে অশাস্তি ও দুঃখ 
আনয়ন করে । বাস্তবিক প্রত্যক্ষান্থৃভূতি ব্যতীত ধর্খ, ধশ্মনামেরই 
যোগ্য নহে। স্তরাৎ বৃথা বাক্যব্যয় ও প্রত্যক্ষান্ভৃতির মধ্যে 
আমাদের বিশেষ প্রভেদ দেখা আবশ্যক। আত্মার গভীরতম 
প্রদেশে আমরা যাহা অনুভব করি, তাহাকেই প্রত্যক্ষাঙ্গভূতি বলে। 
এই বিষয়ে সহজ জ্ঞান যত দুর্লভ, আর কিছুই তত নহে। 
আমাদের বর্তমান প্রকৃতি যেরূপ, তাহাতে আমাদগকে বাধ্য 
হইয়াই ভগবান্কে মন্ুয্যরূপে দেখিতে হইবে । মনে কর, মহিষদের 
ভগবান্কে পুজা করিবার ইচ্ছা! হইল--তাহাদের স্বভাবানুষায়ী 
তাহার। ভগবানকে একটি বুহৎ মহিষ দেখিবে। মংস্ত-_ভগবানের 
আরাধনেচ্ছ হইলে, তাহাকে তাহার ভগবানকে একটি বৃহৎ মৎস্য 
ভাবিতে হইবে-_মানুষকেও ভগবান্‌কে মানষ ভাবিতে হইবে । আর 
৩৮ 
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মনে করিও ন!, এ সকল বিভিন্ন ধারণা বিকৃতকল্পনীসস্তৃত মাত্র 1” 
মানুষ, মহিষ, মস্ত এগুলি যেন ভিন্ন ভিন্ন পাত্রম্বরূপ-__স্কলগুলিই 
ভগবৎ-সমুত্রে নিজেদের জলবারণশক্তি ও আরুতি অন্গসারে পূর্ণ 
হইয়াছে । মানুষে এ জল মানুষের আকার ধারণ করিল, মহিষে 
মহিষের আকার ও মহন্ত মংস্যাকার ধারণ করিল। এই প্রত্যেক 
পাত্রেই সেই একই ঈশ্বর সমুদ্রের জল রহিয়াছে । মানুষ তাহাকে 
মান্থুষরূপে দেখিবে আর তির্ধ্যগৃজাতির যদি ভগবৎসম্বদ্ধীয় কোন- 
রূপজ্ঞান থাকে, তবে তাহার] নিজেদের ধারণারূপ পশুরূপে 
তাহাকে ভাবিবে। অতএব আমরা ভগবান্ক্ষে মানুষরূপে ন1 
দেখিয়। থাকিতে পারি না। সুতরাং আমাদের তাহাকে মন্ুষ্য- 
রূপেই উপাসন1 করিতে হইবে, অন্ত কোন পথ নাই । 

দুইপ্রকার লোক ভগবানকে মানুষরূপে উপাসনা করে না। 
প্রথম, নরপশ্ুগণ, যাহাদের কোনরূপ ধশ্মজ্ঞান নাই; দ্বিতীয় 
পরম্হৎসগণ, ধাহার! মনুষ্যস্থলভ সমুদয় দৌর্বল্য অতিক্রম করিয়া 
মানবপ্রকৃতির সীমা ছাড়াইয়া গিরাছেন। সমুদয় প্রকৃতিই 
তাহাদের আত্মস্বরূপ হইয়। গিয়াছে। তীহারাই,কেবল ভগবান্‌্কে 
তাহার স্বরূপে উপাসন। করিতে পারেন। অন্য সব বিষয়েও 
যেমন, এখানেও তেমন, ছুটি চূড়ান্ত ভাব একরূপ দেখায়? অতিশয় 
অজ্ঞানী, পরম জ্ঞানী কেহই উপাসনা! করে না, নরপশ্ুগণ 
অজ্ঞান বলিয়া উপাসনা করে না, আর জীবন্ুক্ পুরুষগণ সর্ববদ! 
আত্মার মধ্যে পরমাম্মাকে অন্থভব করিতেছেন বলিয়া তাহাদের 
স্বতস্্ উপাসনার আর প্রয়োজন হয় ন।। যে ব্যক্তি এই ছুই 
চুড়াস্তভাবের মধ্যাবস্থায় অবস্থিত, অথচ বলে, আমি ভগবানকে 
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'. মনুষ্যরূপে উপাসনা করিতে ইচ্ছা করি না, সেই ব্যক্তিকে একটু 
বিশেষ করিয়া যত্বের সহিত তত্বাবধান করা আবশ্যক । তাহার 
প্রতি কঠোরতর ভাষ৷ প্রয়োগ না করিলে তাহাকে প্রন্নাপভাষী 
বলিতে হয়। তাহার ধশ্ বিকৃতমস্তিফ ও মস্তিষফহীনগণে রই উপযুক্ত। 
ভগবান্‌ মানুষের হুর্বলতা বুঝেন আর মানুষের হিতের জন্য 
মানষরূপে অবতীর্ণ হন। “যখনই ধশ্ের গ্লানি ও অধর্মের 
অত্যথথান হয়, তখনই আমি আপনাকে স্থজন করি। সাধুদের 
রক্ষা, পাপিগণের দুষ্কৃতিনাশ ও ধর্মসংস্থাপনজন্য আমি যুগে যুগে 
জন্মগ্রহণ করি।”* “অজ্ঞ ব্যক্তিরা জগতের ঈশ্বর আমার প্রকৃত 
স্বরূপ না জানিয়! মন্ুগ্যবূপধারী আমাকে উপহাঁস করে ।” 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অবতার সম্বন্ধে এই সকল বথা 
বলিয়াছেন । ভগবান্‌ শ্রীরামরুষ্জদেব বলিতেন, “যখন প্রবল বন্তা 
আসে তখন সমুদয় ক্ষুত্র ক্ষুদ্র নদী ও খানা আপন! আপনিই 
কিনার! পর্যন্ত পুর্ণ হইয়া ষায়। সেইরূপ যখন অবতার আসেন, 
তখন জগতের ভিতর মহান আধ্যাত্মিক তরঙ্গ উখিত হয়। 
সেখানকার হাওয়াতেই যেন ধর্মভাব বহিতে থাকে |” 


 পপপিসপীশিি সপ পা পপীপিসিলানলা 





* যদ! যদ] হি ধর্মনস্য গ্ল।নির্ভবতি ভারত | 
অভূথানমধর্শন্য তদআআনং স্থজাম্যহম্‌ ॥ 
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুন্কৃতাম্‌। 
ধর্দমসংস্থাপনার্থায় মন্তবামি যুগে যুগে। 

___গীতা, ৪র্থ অধ্যায়, ৭ম, ৮ম শ্লোক। 
অবঙ্গানস্ভি মাং মুড! মানুষীং তনুমাশ্রিতম্‌। 
পরং ভাবমজানন্থে! মম ভূতমহে্বরম্‌ ॥ 

--শীভা। ৯ অধ্যায় ১১ মোক। 
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কিন্তু এক্ষণে এই মহাপুরুষ- এই অবতারগণের বিষয় বলিৰ 
না, এক্ষণে আমর। সিদ্ধ গুরুদিগের বিষয় আলোচন। করিব । 
তাহাদিগকে সচরাচর মন্ত্র ধারা শিষ্যগণের ভিতরে আধ্যাত্মিক 
জ্ঞানের বীজ বপন করিতে হয় । এই মন্ত্রগুলি কি? ভারতী দর্শন 
মতে সমুদয় জগৎ নামরূপাত্মক। এই ক্ষুদ্রত্রদ্মাগুস্বরূপ মনুষ্যের 
চিত্তমধ্যে এমন একটি তরঙ্গ থাকিতে পারে না, যাহ। নামরূপাত্বক 
নয়! যদি ইহ। সত্য হয় যে, প্রকৃতি সর্বত্রই এক নিয়মে 'নিম্মিত, 
তাহা হইলে এই নামরূপাত্মকতা সমুদয় ব্রন্মাণ্ডের নিয়ম বলিতে 
হইবে । “তেমন একট মৃতপিগকে জানিলে আর সমস্ত মৃত্তিকাকেও 
জানিতে পারা যায় |,” * তদ্রপ এই দেহপিগকে জানিতে পারিলে 
বিশ্বব্রদ্ষাগ্ুকে জানিতে পারা যায়। বূপ ধেন বস্তর বহিন্তকৃম্বরূপ 
আর নাম ব। ভাব যেন উহার অন্তনিহিত শশ্স্বরূপ। শরীর-__রূপ 
আর মন বা অন্তঃকরণ-_নাম, আর বাকশক্তিযুক্ত প্রাণিসমূহে এই 
নামের সহিত উহাদের বাচকশব্বগুলির এক অভেগ্য যোগ বর্তমান । 
মানুষের ভিতরেই ব্যষ্টি মহৎ বা চিন্তে এই চিন্তাতরন্গগুলি উখিত 
হইয়া প্রথমে শব্ধ, পরে তদপেক্ষা স্থলতর আকার ধারণ করে । 
বৃহত ব্রহ্মাণ্ডেও-_ব্রন্মা,হিরণ্যগর্ভ ব। সমষ্টি মহৎ প্রথমে আপনাকে 
নাম, পরে রূপাকারে অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান্‌ জগন্্রপে অভিব্যক্ত 





* যথ! সৌম্যেকেন মৃত্পিগডেন সর্ববং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ ইত্যাদি । 
-স্ছান্দোগ্য ৬ঠ অ:৯১ম খণ্ড, 5র্খ মন্ত্র 
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₹করেন । এই ব্যক্ত ইন্দিয়গ্রাহ জগংই রূপ; ইহার পশ্চাতে অনন্ত 
অব্যক্ত স্ফোট রহিয়াছে । স্ফোট অর্থে সমুদয় জগতের অভি- 
ব্যক্তিরকারণ শব ব্রহ্ম ॥ সমুদয় নাম অর্থাৎ ভাবের নিতা-সমবায়ী 
উপাদান-স্বরূপ নিত্য স্ফোটই সেই শক্তি, যন্বারা ভগবান্‌ এই 
জগৎ স্থজন করেন; শুধু তাহাই নহে, ভগবান্‌ প্রথমে আপনাকে 
স্ফোটরূপে পরিণত করিয়।, পরে অপেক্ষারুত স্থল এই পরিদৃশ্য- 
মীন্‌ জগন্রপে পরিণত করেন । এই ক্ফোটের একমাত্র বাঁচক 
শব্ব আছে ও । আর, কোনরূপ বিশ্লেষণ বলেই যখন আমরা 
ভাব হইতে শব্দকে পৃথক্‌ করিতে পারি না, তখন এই ওক্কার ও 
এই নিত্য-স্ফোট মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ বর্তমান। স্তরাৎ অনায়াসে 
মনে করা যাইতে পারে, সমুদয় নামরূপের জনকম্বরূপ ওকস্কাররূপ 
এই পবিভ্রতম শব্দ হইতে জগত স্থষ্ট হইয়াছে । তবে যদি বল 
যে, শব্দ ও ভাব নিত্যসপ্ধদ্ধ বটে কিন্তু একটি ভাবের বাচক অনন্ত 
শব্দ থাকিতে পারে, স্বতরাং স্মুদয় জগতের অভিব্যক্তির কারণ- 
শ্গরূপ ভাবের বাচক যে একমাত্র ওষ্কারই, তাহার কোন অর্থ 
নাই। এ কথা বলিলে আমাদের উত্তর এই, ওক্কারই এইরূপ 
সর্বভাবব্যাপী বাচক শব্দ, আর কোন শব্দ এতত্তল্য নহে। 
স্ফোটই সমুদয় ভাবের উপাদান অথচ উহা কোন পুর্ণ বিকশিত 
ভাব নহে। অর্থাৎ বিভিন্ন ভাবগুলির মধ্যে পরম্পর যে প্রভেদ 
তাহা ঘদি দূর করিয়া দেওয়! যায়, তাহ হইলে এই ক্ফোটই 
অবশিষ্ট থাকিবে । আর যখন, ষে কোন বাচক শব দ্বার! অব্যক্ত 
স্ফোটকে প্রকাশ করিতে হইলে উহা তাহাকে এতদূর বিশিষ্ট 
করিয়া ফেলে যে, তাহার আর ক্ষোটত্ব থাকে না, তখন যে শব্দ 
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দ্বারা উহা খুব অল্প পরিমাণে বিশেষভাবাপন্ন হয় আর যাহ) 
যথাসম্ভব উহার স্বরূপ প্রকাশ করে, তাহাই উহার সর্বাপেক্ষা 
প্রকৃত বাঁচক। ওক্কার, কেবলমাত্র ওক্কারই এইব্বপ | কারণ, অ, 
উ, ম এই তিনটি অক্ষর একত্রে “অস্টম”"এইবরূপে উচ্চারিত হইলে, 
উহাই সর্ধপ্রকার শব্দের সাধারণ বাচক হইতে পারে । “অ” সমুদয় 
শব্দের ভিতরে সর্ধ্বাপেক্ষা অল্প বিশেষভাবাপন্ন। এই কারণেই 
শ্রীকৃষ্ণ গীতার বলিয়। গিয়।ছেন) “আমি অক্ষরের মধ্যে অকার ।** 
আর সমুদয় স্পষ্টোচ্চারিত শব্দই মুখগহবরের মধ্যে জিহ্বামূল হইতে 
আরম্ভ করিয়! ওষ্ঠ পর্যযস্ত স্পর্শ করিয়া উচ্চারিত হয়। “অ* ক 
হইতে উচ্চারিত, 'ম* শেষ ওষ্ট শব্দ। আর “উ” জিহ্বাঁঘুল হইতে 
যে শক্তি আরস্ত হইয়া ওষ্ঠে শেষ হয়, সেই শক্তিটি যেন গড়াইয়। 
যাইতেছে, এই ভাব প্রকাশ করে । প্রকৃতরূপে উচ্চারিত হইলে 
এই ওক্কার সমুদয়-শব্দোচ্চারণ-ব্যাপারটির স্থচক আর কোন 
শব্দেরই সেই শক্তি নাই স্থতরাঁং উহাই স্ফোটের ঠিক উপযোগী 
বাচক আর এই স্ফোটই ওক্কারের প্রকৃত বাচ্য। আর বাচক, 
বাঁচ্য হইতে পুথক্কৃত হইতে পারে না, সুতরাং এই ও ও স্ফোট 
একই পদার্থ। আর যেহেতু এই স্ফোট ব্যক্ত জগতের হম্্রতমাংশ 
বলিয়৷ ঈশ্বরের খুব নিকটবত্তী এবং ঈশ্বরীয় জ্ঞানের প্রথম প্রকাশ, 
সেই হেতু ওক্কারই ঈশ্বরের প্রকৃত বাচক। আর সেই একমাত্র 
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্গকে যেমন অপূর্ণ জীবাস্মাগণ বিশেষ বিশেষ 
ভাবে ও বিশেষ বিশেষ গুণযুক্তরূপে চিন্তা করিতে পারে, সেইরূপ 

৪ অক্ষরাণামকাগোহান্ম | মর 

--গীতা, ১*ম অধ্যায়, ৩৩ শ্লোক। 
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পন 


ভক্তিযোগ 
উ্াহার দেহরূপ এই জগৎও সাধকের মনোভাবান্ুযায়ী ভিন্নরূপে 
চিন্তা করিতে হইবে। 

উপামকের মনে যখন যে তত্ব প্রবল থাকে, তখন তাহার সেই 
ভাবই উদয় হয়। ইহার ফল এই, একই ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভিন্ন 
ভিন্ন গুণ প্রধান্যে দৃষ্ট হইবেন, আর সেই এক জগৎই ভিন্ন ভিন্ন 
রূপে প্রতিভাত হইবে । সর্বাপেক্ষা অল্প বিশেষভাবাপন্ন সার্ব- 
ভৌমিক বাচক ওক্কারে যেমন বাচ্য,ও বাঁচক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বন্ধ, 
তদ্রপ এই বাচ্য বাচকের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ ভগবানের ও জগতের 
বিশেষ বিশেষ খণ্ড ভাঁব সম্বন্ধেও খাটিবে। আর ইহার সকল- 
গুলিরই বিশেষ বিশেষ বাঁচক শব্দ থাকা আবশ্যক । মৃহাপুরুষদের 
গভীর আধ্যাত্মিক অন্নভূতি হইতে উখিত এই বাচকশব্দসমূহ 
বথাসম্ভব ভগবান্‌ ও জগতের সেই বিশেষ বিশেষ খণ্ড ভাবের 
প্রকাশ করে, যেমন ওগ্কার অখগুত্রক্বাচিক,অন্যান্ত মন্ত্রগুলিও সেই 
পরমপুরুষের খণ্ড ভাবগুলির বাচক। এ সকলগুলিই ভগবদ্ধান 
ও প্রকৃত জ্ঞানলাভের সহায় । 


প্রতীক ও প্রতিমা উপাসন? ' 

এইবার প্রতীকোপাসন] ও প্রতিমাপূজার বিষয়ে সালোচনা'র 
সময় আসিল। প্রতীক অর্থে, যেসকল বস্ত অল্প বিস্তর ব্রন্ষের 
পরিবর্তে উপাসনার যোগ্য । প্রতীকে ভগবদুপাসনার অর্থ কি? 
ভগবান্‌ রামানজ বলিয়াছেন, “ব্রহ্ম নয়, এমন বস্ততে ত্রহ্মবুদ্ধি 
করিয়! ব্রন্মের অনুসন্ধানকে প্রতীকোগাননা বলে ।”* শঙ্করাচার্ধ্য 
বলিয়াছেন, “মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসন]। করিবে, ইহা আধ্যাত্বিক, 
আকাশ ব্রহ্ম, ইহা আধিদৈবিক ।” (মন আধ্যাত্মিক ও আকাশ 
বাহ্য প্রতীক--এই উভয়কেই ব্রন্ষের বিনিময়ে উপাসন। করিতে 
হইবে 1) “এইরূপ, আদিতাহ ব্রহ্ম, ইহাই আদেশ”*** “যিনি? 
নামকে ব্রহ্মরূপে উপাসন। করেন” ইত্যাদি স্থলে প্রতীকোপাসনা 
সম্বন্ধে সংশয় হ্য়।”ণ প্রতীক শব্দের অর্থ-বাহিরের দিকে 
যাওরা, আর প্রতীকোপাসনা অর্থে ব্রন্মের পরিবর্তে এমন এক 
বস্তর উপাসনা, যাহা একাংশে অথবা) অনেকাংশে ত্রন্ষের খুব 
সন্নিহিত, কিন্ত ব্রহ্ম নহে। শ্রুতিতে বার্ণত প্রতীকের ন্যায় 

* অব্রহ্মপি ব্রহ্গদৃষ্ট্যাহনুসন্ধানম্‌। 

__বন্গদুত্র, ৪র্থ অধ্যায়, ১ম পাদ, €ম হুত্রের রামানুজ ভাষ্য দেখ। 

ৰ মনো ব্রন্দেত্যুপাসীতেত্যধ্যাত্বং।  অথাধিদৈব তমাকাশোব্রক্ষেতি। 
তথা আদিত্যে! ব্রঙ্গেত্যাদেশ:ঃ। স যে! নামব্রক্গেতাপানস্তে ইত্যেবমণ্দিষু 
প্রতীকোপাসনেধু সংশয়) । 

_ ব্রন্স্থত্র, ৪র্ঘথ অধ্যার়, ১ম পাদের ৫ম শৃষ্থের শাঞ্করভাব্য দেখ। 
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ভক্তিযোগ 


পুরাণ তন্ত্রেও অনেক প্রতীকের বর্ণনা আছে। সমুদয় পিতৃ 
উপাসন] ও দেবোপাসনা এই প্রতীকোপাসনার অন্তভুক্ত করা 

যাইতে পারে। 

এক্ষণে কথ! এই, ঈশ্বরকে এবং কেবল ঈশ্বরকে উপাসনার 

নামই ভক্তি । দেব, পিতৃ অথব। অন্ত কোন উপাসনা,ভক্কিশব্ববাচ্য 
হইতে পারে ন।। ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা কম্ম কাণ্ডের অন্তভূক্তি, উহা 

উপাসককে কেবল কোন প্রকার ব্বর্গভোগরূপ বিশেষ ফল প্রদান 
করে, কিন্তু উহাতে ভক্তির উদয় হর না_-উহা। মুক্তিও প্রসন 

করিতে পারে না। স্কতরাং একটি কথা বিশেষরূপে মনে রাখা 
আবশ্যক, দার্শনিক দৃষ্টির পরমত্রক্ম হইতে জগতৎকারণের উচ্চতর 
ধারণা অ।র হইতে পারে না, প্রতীকোপাসক কিন্তু অনেক স্থলে 
এই প্রতীককে ব্রন্মের আসনে বসাইয়। উহাকে আপন আম্মশ্বরূপ 

চিন্তা করিতে পারেন । কিন্তু এরপ স্থলে সেই উপাসককে সম্পূর্ণ 
লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে হয়, কারণ» প্রকৃত প্রস্তাবে কোন প্রতীকই 
উপাসকের আত্মা হইতে পারে না। কিন্তু যেখানে ত্রহ্মই উপাস্য, 
আর প্রতীক কেবল উহার প্রতিনিধিস্বরূপ,অথবা উহার উদ্দীপক 

কারণ মাত্র, অর্থাৎ যেখানে প্রতীকের সহায়তায় সর্বব্যাপী ব্রন্মের 
উপাসনা কর] হয়, প্রতীককে প্রতীকমাত্র ন। দেখিয়া জগৎকারণ- 
রূপে চিন্তা করা হয়, সেখানে এইরূপ উপাসন। বিশেষ উপকারা। 
শুধু তাহাই নহে, প্রবর্তকদিগের পক্ষে উহা একেবারে অনিবাধ্য- 
রূপে প্রয়োজনীয় । স্থতরাং যখন কোন দেবতা অথবা! অন্ত প্রাণীকে 
এঁ দেবতা অথব। প্রীণিরূপেই উপাসনা করা৷ হয়, তখন এরূপ 
উপাসনাকে একটি ধর্দমাত্র বল! যাইতে পারে। ড্টার উহা একটি 
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প্রতীক ও প্রতিমা উপাসনা 


বিদ্ধা বলিয়া উপ্রাসক এঁ বিশেষ বিদ্যার ফল লাঁভ করিয়া থাকেন ।» 
কিন্তু যখন কোন দেবতা অথবা অন্য প্রাণী ব্রন্মরূপে দৃষ্ট ও উপাসিত 
হন, তখন উহ ঈশ্বরোপাসনার সহিত তুল্যফল হইয়া পড়ে। 
ইহা হইতেই বুঝা যায়, অনেক স্থলে, শ্রুতি, স্থৃতি সর্বত্রই, কোন 
দেবতা ব1 মহাপুরুষ অথবা অন্য কোন অলৌকিক পুরুষের দ্েবত্ু 
প্রভৃতি ভুলিয়া গিয়া! তাহাদিগকে ব্রহ্ষরূপে উপাসন। করা হজ 
কেন। অদৈতবাদী বলেন, “নধমরূপ বাদ দিলে সকল বস্তই কি 
ব্রহ্ম নহে? বিশিষ্টাদ্বৈতবাঁদী বলেন, “সেই প্রভুই কি সকলের 
অন্তরাম্বা নহেন? শঙ্কর তাহার ত্রহ্স্ত্রভীযোে বলিয়াছেন. 
“আদিত্যাদির উপাসনার ফল ব্রন্মই দেন, কারণ তিন্নি সকলেখ 
অধ্যক্ষ । যেমন প্রতিমাদিতে বিষণ আদি দৃষ্টি আরোপ করিতে 
হয়, তন্রপ প্রতীকেও ব্রহ্মদৃষ্টি আরোপ করিতে হয়, স্ৃতরাং 
এখানে প্রকৃতপক্ষে ত্রন্মেরই উপাসনা করা হইতেছে বুঝিতে 
হইবে।”* 

প্রতীক সম্বন্ধে যে সকল কথ বলা হইল, প্রতিমা সম্বদ্ধেও, 
সেই সকল কথ! খাটিবে, অর্থাৎ ষদি প্রতিষা কোন দেবত। ব। 
সাধুর স্থচক হয়, তাহা! হইলে সেইব্প উপাসনাকে ভক্তি বলা 
যাইবে না, স্থৃতরাৎ উহা! হইতেও মুক্তিলাভও হইবে না। কিন্ত 
উহা সেই এক ঈশ্বরের স্থচক হইলে, উহার উপাসনায় ভক্তি 
মুক্তি উভয়ই লাভ হয়। জগতের প্রধান প্রধান ধর্মগুলির মধ্যে 


* আদিত্যাহ্যুপাসনেহপি ব্রন্দৈব দাপ্যতি সর্ববাধ্ক্ষত্বাৎ। ঈদৃশং চাত্রং 
রহ্ধণ উপাদ্যত্বং ষৎ প্রত্টকেধু তদদষ্্য ধ্যারৌপণং প্রতিমাদ্িযু ইব বিঞ্কাঁদীনাং। 
--্পজর্থনুত্রঃ ৪র্থ অধ্যায়। ১ম পাদ, «ম সুত্রের শান্করভাষা দেখ। 
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ভক্তিযোগ 


€বদাস্ত, বৌদ্ধধর্ম ও খৃষ্টধর্থের কোন কোন সম্প্রদায়ের প্রতিমা- 
পূজা সম্বন্ধে কিছুমাত্র আপত্তি নাই; বরং তাহারা অবাধে 
প্রতিমার সদ্যবহার করিরা থাঁকেন ; কেবল মুনলমান ও প্রোটে- 
্টাণ্ট ধর্ম এই সহায়তার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। তাহা 
হইলেও মুমমানেরা তাহাদের সাধু ও ধর্খার্থ প্রাণোৎসর্গী ব্যক্রি- 
গণের কবর একরপ প্রতিমাস্থলেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। 
প্রোটেষ্টান্টর। ধশ্মে বাহ সহায়তার আবশ্যকতা উড়াইয়া! দিতে 
গিয়া, প্রতিদিন ক্রমশঃ উচ্চ আধ্যাপ্সিক ভাব হইতে বিচ্যুত 
হইয়া পড়িতেছেন। আর আজকাল খাঁটি প্রোটেষ্টান্টের সহিত, 
কেবল নীতিযমাত্রবাদী অগষ্ট কম্তের চেলা ও অজ্ঞেয়বাদীদের 
কোন প্রভেদ নাই। আর খুষ্ট বা মুসলমান ধর্শে প্রতিমাপুজার 
যেটুকু অবশিষ্ট আছে, সেটুকু কেবল তাহাই, যাহাতে প্রতীক বা 
প্রত।মামাত্রই উপাসিত হয়, ব্রহ্ষদৃষ্টিসৌকর্ধ্যার্থে নহে । স্থতরাং 
উহা! জোর কন্মকাণ্ডের অন্তর্গত মাত্র। অতএব উহা হইতে 
মুক্তি বা ভক্তি কিছুমাত্র লাভ হইতে পারে না। এইরূপ 
প্রতিমাপূজীতে আত্মা ঈশ্বর ভিন্ন অন্ত বস্তুতে আত্মসমর্পণ করেন, 
হুতরাৎ প্রতিমা, কবর, মন্দির ইত্যাদির এইরূপ ব্যবহারকেই 
প্রক্কত পুতুলপুজা বলা যায়। কিন্তু তাহা হইলেও উহা! কোন 
পাপকম্ম নহে বা অন্যান নহে। উহা একটি কর্মমাত্র_ 
উপাসকেরা উহার ফলও অবশাই পাইয়া থাকেন। 


৪৮ 


ইউনিষ্ঠা 


এইবার ইই্রনিষ্ঠা সম্বন্ধে আমাদিগকে আলোচনা করিতে 
হইবে । যে ভক্ক হইতে চাহে, তাহার জান।উচিত--'যত মত তত 
পথ'__তাহার জানা উচিত,বিভিন্ন ধর্মম্প্রদায় সেই একই ভগবানের 
মহিযার বিভিন্ন বিকাশমাত্র। "লৌকে তোমাকে কত বিভিন্ন নাঘে 
ডাকিয়! থাকে-লোকে তোমাকে বিভিন্ন নামে বেন ভগ করিনা! 
ফেলিয়াছে। কিন্তু এ প্রত্যেক নামেই যেন তোমার পূর্ণ শ্জি 
বর্তমান। ঘে উপালক যে ভাবে উপ।সনা করিতে ভাশবানে, 
তাহার নিকট তুমি সেই নামের ভিতর দিয়াই প্রকাশিত হও; 
তোমার শ্রতি আত্মার একান্তিক অঙ্গর/গ থাকিলে তোমাকে 
ডাকিবারও কোন নিদ্দিষ্ কাল নাই । তোমার নিকটে এত সহঙ্ষে 
যাওয়া যার, কিন্ত আমার দ্র্দেব, তোমার প্রতি অনুরাগ জন্মিল 
না।”  * শুধু ইহাই নহে, ভক্তগণের উচিত-_তাহারা যেন 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মহাতেজপ্বী জ্যোঁতির তনয়গণকে 
দ্বণা নাকরেন। এমন কি, তাহাদের দোষদৃষ্টি বিবয়েও বিশেষ 
তর্ক থাকেন; তাহাদের দোযোদেঘাষণ উহাদের শুনা পর্য্যস্ত 


* নায়ামকারি বহুধা নিজসর্ধ্শস্তি 
সতত্রাপিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ। 
এতাদৃশ্টী তব কৃপা ভগবন্‌ মমাপি 
হর্দেবমীদৃশমিহজনে নানুরাগঃ ॥ 
আকৃকঃচ তল্য 
৪৯ 


ভক্তিযোগ 


উচিত নয়। অবশ্য এমন লোক অতি অন্পই আছেন যাহারা 
একেবারে মহ1 উদারতাসম্পন্ন ও অপরের গুণনিরীক্ষণে সমর্থ অথচ 
গভীরপ্রেমসম্পন্ন। সচরাচর দেখা যায়, উদ্বারভাবাপন্ন সম্প্রদায়- 
সকল প্রেমের গভীরতা হারাইয়া ফেলে। তাহাদের নিকট ধন্ম 
একরূপ রাজনৈতিক ও সামাজিক উভয়ভাবাপন্ন কোন সমিতির 
সভ্যগণের কর্তব্যের মত দ্লাড়ায়। আবার খুব সন্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক- 
গণ নিজেদের ইষ্টের প্রতি খুব ভঞ্তিসম্পন্ন বটে কিন্তু তাহাদের এই 
ভক্তি অপর সকল সম্প্রদায়ের (যাহাঞ্দের মতের সহিত তাহাদের 
এতটুকু পার্থক্য আছে ) উপর দ্বণারূপ ভিত্তির উপর স্থাপিত। 
ঈশ্বরেচ্ছায় জগৎ পরম উদার অথচ গভীর প্রেমসম্পন্ন জনগণে পূর্ণ 
হইয়া গেলে বড় ভাল হইত । কিন্তু এরূপ মহাত্মার সংখ্যা অতি 
অল্প এবং তাহারাও কালেভব্রে জন্মগ্রহণ করেন । তথাপি আমরা! 
জানি, জগতের অনেক লোককে এইরূপ গভীরতা ও উদারতার 
অপুর্ব সম্মিলনরূপ আদর্শে শিক্ষিত কর! সম্ভব। আর ইহার 
উপায় এই ইঠ্টনিষ্ঠা। সকল ধর্মের সকল সম্প্রদায় মানুষকে 
কেবল একটি মাত্র আদশ দেখা ইয়! দেয় । কিন্তু সনাতন বৈদান্তিক 
ধম্ম ভগবানের সেই মন্দিরের অভ্যন্তরদেশে প্রবেশ করিবার 
অনন্ত দ্বার খুলিয়! দিয়াছেন ও মানবের সমক্ষে একরূপ অগণ্য 
আদর্শরাশি স্থাপন করিয়াছেন । সেই আদর্শ গুলির প্রত্যেকটিই 
সেই অনন্তস্বরূপের এক একটি বিকাঁশমাত্র। পরম করুণাপরবশ 
হইয়া বেদাস্ত মুমুক্ষু নরনারীগণকে অতীত ও.বর্তমানে মহিমান্বিত 
ঈশ্বরতনয় বা ঈশ্বরের মানবীয় অবতারগণের দ্বারা মনুষ্য- 
জীবনের বাস্তবঘটনাবলীব্ধপ কঠিন পর্বত কাটিয়া বিভিন্ন পথ 


৫৩ 


ইনিষ্ঠা 


দেখাইয়া দিতেছেন আর বাহু প্রসারিত করিয়া সকলকে, এমন কি, 
পরবংশীয়গণকে পধ্যন্ত সেই সত্যের গৃহ ও আনন্দের সমুদ্রে আহ্বান 
করিতেছেন, যেখানে মানবাত্মা মায়াজাল হইতে মুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা ও অনস্ত আনন্দে মাতোয়ারা হইতে পারে। 
অতএব ভক্তিযোগ ভগবত্প্রাপ্তির বিভিন্ন পথগুলির কোনটিকে 
স্বণা ব৷ অস্বীকার করিতে একেবারে নিষেধ করেন । তথাপি যত 
দিন গাছ ছোট থাকে, ততদিন ঘেড়া দিয়া রাখিতে হয়। অপক 
অবস্থায় একেবারে নানা প্রকার ভাব ও আদর্শ স্মুখে রাখিলে ধন্মরূপ 
কোমল লতিক। মরিয়! যাইবে । অনেক লে।কে ধশ্মে উদার ভাবের 
নামে অনবরত ভাব পরিবর্তন করিয়া আপনাদের বৃথা কৌতুহল- 
মাত্র চরিতার্থ করে । তাহাদের নিকট নৃতন নৃতন বিষয় শুনা যেন 
একরপ ব্যায়রাম, একরপ নেশার ঝেোকের মত দ্রাড়ায়। তাহারা 
খানিকটা সাময়িক আয়বীয় উত্তেজনা চায়, সেটি চলিয়া গেলেই 
তাহার৷ আর একটির জন্ প্রস্তত হয়। ধন্ম তাহাদের নিকট ধেন 
আফিমের নেশার মত হইয়া দাড়ায় আর এ পধ্যস্তই তাহাদের 
দৌড়। ভগবান্‌ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন--“সমুদ্রে এক রকম ঝিশ্থুক 
আছে, তারা সদ] সর্ধবদ1 হা কোরে জলের ওপর ভাসে, কিন্তু স্বাতি 
নক্ষত্রের এক ফোটা জল মুখে পড়লে তারা মুখ বন্ধ করে একেবারে 
জলের নীচে চলে যায়, আর ওপরে আসে না। তত্বপিপাস্থ বিশ্বাসা 
সাধকও সেইরকম গুরুমন্ত্রপ এক ফোটা জল পেয়ে সাধনার 
অগাধ জলে একেবারে ডুবে যায়, আর অন্য দিকে চেয়ে দেখে ন1।% 
এই উদ্াহরণে ইষ্টনিষ্ঠা ভাবটি যেরূপ হৃদয়ম্পর্শা কবিত্বের 
ভাষায় প্রক্ষুটিত হইয়াছে, আর কোথাও তব্রপ হয় নাই। 
৫১ 


ভক্তিযোগ 


'্প্রবর্তকের এই একনিষ্ঠা না থাকলে চলিবে না। হনুমানের ন্যা 
তাহার জান! উচিত,-_-“বদিও লক্মীপতি ও সীতাপতি পরমাত্মা- 
রূপে অভেদ তথাপি কমললোচন রাঁমই আমার সর্বস্ব 1, * অথবা 
সাধু তুলসীদাস যেমন বলিতেন,_“সকলের সঙ্গে বস, সকলের 
সঙ্গে আনন্দ কর, সকলের নাম গ্রহণ কর, যে ধাহাই বলুক ন! 
কেন, সকলকে ই), হা! বল, কিন্তু নিজের ভাব দৃঢ় বাখিও»” 1 
তাহারগ সেই আচার অবলম্বন রা উচিত । তাহা হইলেই যদ্দি 
ভক্তসাধক অকপট হন, তবে গুরুদত্ত এ বীজমন্ত্রের প্রভাবে৯' 
পরাভক্তি ও পরম জ্ঞানরূপ স্ত্বৃহৎ বট[বটপী উৎপন্ন হইফা। শাখার 
পর শাখা ও মূলের পর মূল বিস্তার করিয়া ধন্ম রূপ স্ববৃহৎ 
ক্ষেতকে সম্পূণরূপে আচ্ছাদন করিবে । তখনই প্রকৃত ভক্ত 
দেখিবেন--তাহার নিজেরই ই ইপ্বেত| বিভিন্ন সম্প্র্ধায়ে বিভিন্ন 
নামে বিভিহ্নজূপে উপাসিত। 


* শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমায্মনি। 
তথাপি মম সর্ধন্যে! রামঃ কমললোচনঃ ॥ 
1 মবনে বলিয়ে সবসে ঘনিয়ে সবক। লিজিয়ে নাম। 
হ জী হাজী বর্তে রহিয়ে বৈঠিয়ে আপনা ঠাম। 
তুলদীন্বাসজীকৃত ফ্োহা 
চি 


ভক্তির সাধন 


ভক্তিলাভের উপায় ও সাধন স্নন্ধে ভগবানু রামান্জ তাহার 
বেদাস্তভাষ্যে লিখিয়াছেন,__ 

“বিবেক, বিমোক, অভ্যাস, ক্রিয়া, কল্যাণ, অনবসাঁদ ও অনুষ্ধ্য 
হইতে ভক্তিলাভ হয় বিবেক অর্থে রামান্থজের মতে খাদ।াখাদ্য- 
'বিচার। তাহার মতে খাদ্যদ্রব্যের অশুদ্ধির কারণ তন।ট-$১) 
জাতিদোষ অর্থাৎ খাদ্যের প্রকৃতিগত দোষ যথ। রশুন, পেক্া্জ 
প্রভৃতি স্বভাবতঃ অশ্ুচি খান্যের যে দোষ ; (২) আশ্রয়ন ষ অর্থাৎ 
পতিত ও অভিশপ্ত ব্যঞ্চির হস্তে খাইলে যে দোব ; (2) নিমিত- 
দোষ অর্থাৎ অন্ত কোন অশুচি বস্তর,_বথা কেশ, ধুঁলি আদ 
সংস্পর্মজনিত দোষ। শ্রুতি বলিলেন, *শুদ্ধ আহার করিলে 
চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হইলে ভগবানকে সর্বদা শ্বরণ করিতে 
পারা যায়।* রামানজ ছান্দোগ্য উপনিষদ হইতে এই বাক্য 
উদ্ধত করিয়াছেন। 

এই খাদ্যাখাদ্যবিচার ভক্তিমার্গাবলম্বিগণের মতে চিরকাল 
একটি গুরুতর বিষয় বলিয়া! পরিগণিত হইয়াছে। অনেক ভক্ত- 
সম্প্রদায় এ বিষয়টিকে অনেক অস্বাভাবিক করিয়া তুলিয়াছেন 
বটে, কিন্ত ইহার মধ্যে একটি গুরুতর সত্য অস্তনিহিত আছে। 
আমাদের মনে রাখা উচিত, সাংখ্যদর্শনের মতে সত্ব, রজঃ তম, 
যাহাদের সাম্যাবস্থা সেই প্রক্কৃতি ও যাহার! বৈষম্যাবস্থাপ্রাপ্ত হ্ইফরা 


আহারশুদ্ো মত্তশুদ্ধিঃ সত্তবশুন্ধৌ ধ্রবাম্মৃতিঃ 
_ ছাঁন্দোগ্য উপনিষৎ পম প্রঃ ২৬শ থগ। 
৫৩ 


ভক্তিযোঃ 


জগন্ধরপে পরিণত হয়, তাহারা--প্রকৃতির গুণ এবং উপাদান 
উভয়ই ; স্থতরাং এ সকল উপাদানেই সমুদয় নরদেহ নিশ্মিত ! 
মধ্যে সত্বপদার্থের প্রাধান্তই আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে উহাদের 
অত্যাবশ্যকীয় । আমরা আহারের দ্বার শরীরের ভিতর যে 
উপাদান গ্রহণ করি, তাহাতে আমাদের মানসিক গঠনের অনেক 
সাহায্য হয়, সুতরাং আমাদিগকে খাদ্যাখাদ্য বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি 
রাখিতে হইবে । কিন্তু অন্যান্ত বিষয়ের ন্যায় এ বিষয়েও শিষ্যেরা 
চিরকাল যেরূপ গৌঁড়ামী করিয়। থাকে, তাহা যেন আচাধ্যগণের 
স্কদ্ধে আরোপিত ন] হয়। 

বাস্তবিক খাস্ছের শুদ্ধাশ্তদ্ধবিচার গৌণ মাত্র । পূর্বোদ্ধত এ 
বাক্যটিই শঙ্কর তাহার উপনিষদ্ভাষ্যে অন্যরূপে ব্যাখা 
করিয়াছেন । এ বাক্যস্থ “আহার” শব্দটি যাহ! সচরাচর খাদ্য অর্থে 
গৃহীত হইয়! থাকে, তাহ তিনি অন্য অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 
তাহার মতে “যাহা আহত হয়, তাহাই আহার । শব্দাদি বিষয়ের 
জ্ঞান ভোক্তা অথ্ৎ আত্মার উপভোগের জন্ত ভিতরে আহত হয় । 
এই বিষয়ান্গভৃতিরূপ জ্ঞানের শুদ্ধিকে আহারশুদ্ধি বলে । সুতরাং 
আহারশুদ্ধি অর্থে আসক্তি, ছেষ বা মোহশৃন্ত হইয়া বিষয়বিজ্ঞান 
স্থতরাং এইরূপ জ্ঞান বা “আহার, শুদ্ধ হইলে এইক্প ব্যক্তির সত্ব 
অর্থাৎ অস্তরিক্দিয় শ্তদ্ধ হইয়া যাইবে । সত্বশুদ্ধি হইলে অনস্ত 
পুরুষের যথার্থ স্বরূপ জ্ঞান ও অবিচ্ছিন্ন স্বৃতি আসিবে ।” 





পপ পাপ 


আহিয়তইত্যাহারঃ শবাদিবিষয়বিজ্ঞানং  ভোক্,র্ভোগায়াহিয়তে 

তস্য বিবয়োপসন্ধিলক্ষপস্য বিজ্ঞানস্য গুদ্ধিরাহারশুদ্ধীরাগছ্েষমোহদোধৈরসং 

হৃষ্টংবিষয়ব্জ্যানমিতার্৫ধঃ। তক্যামাহারপুদ্ধো। সত্যাং তদ্ধতোহস্তঃকরণস্য সন্বলা 
- ৫৪ 





ভক্তির জাঁধন 


এ ছুটি ব্যাখ্যা আপাতবিরোধী বলিয়! বোধ হইলেও উভয়টিই 
সত্য ও প্রয়োজনীয় । সুস্্স শরীর বা মনের সংযম মাংসপিগময় 
স্থল শরীরের সংযম হইতে উচ্চতর কার্য্য বটে, কিন্ত সঙ্গের সংযম 
করিতে হইলে অগ্রে স্থুলের সংযম করা বিশেষ আবশ্যক । অতএব 
প্রবর্তকের পক্ষে তাহার গুরুপরম্প্রা় আহার সম্বন্ধে যে সকল 
নিয়ম প্রচলিত আছে, সেই গুলি পালন করা আবশ্যক। কিন্তু 
আজ কাল আমাদের অনেক সম্প্রদায়ে এই আহারাদির বিচারের 
এত বাড়াবাড়ি, এত অথহীন নিয়মে বীধাবীধি, এ বিষয়ে এত 
গৌড়ামী যে, তাহার! যেন ধর্্মটিকে রান্নাঘরের ভিতর পুরৈয়াছেন 
কখন যে সেই ধশ্দের মহান্‌ সত্যসমূহ তথা হইতে বাহিরে 
আসিয়া আধ্যাত্মিকতার সুর্ধ্যালোকে উদ্ভাসিত হইবে, তাহার 
কোন সম্ভাবনা! নাই। এইরূপ ধশ্ম এক বিশেষ প্রকার খাঁটি 
জড়বাদ মাত্র। উহা জ্ঞান নহে, ভক্তিও নহে, কর্মও নহে। উহা 
এক বিশেষ প্রকার পাগলামি মাত্র । যাহারা এই খাদ্যাখাদ্যের 
বিচারকেই জীবনের সার কার্ধ্য স্থির করিয়াছে, তাহাদের ব্রহ্গ- 
লোকে গতি না হইয়া বাতুলালয়েই গতি অধিক সম্ভব। স্থতরাং 
ইহা! যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতেছে যে, খাদ্যাখাদ্যের বিচার মনের 
স্থিরতারূপ উচ্চবস্থা লাভের জন্য বিশেষ আবশ্যক । নতুবা 
সহজে এই স্থিরত! লাভ করা যায় না। 

তার পর "বিমোক” । বিমোক অর্থে ইন্দ্রিয্গুলির বিষয়াভিমুখী 


শুদ্ধিনৈ শ্ঁল্যং তবতি। সত্বশুদ্ধৌ চ সত্যাং ষথাবগতে ভূমাত্মনি ফ্রুবাবিচ্ছিন্ন! 
স্মৃতিরবিশ্মরণং ভবতি। 
_-ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৭ম প্রপাঠক ২৬ খণ্ডের শান্বরভাষ্য। 
৫৫ 


ভক্তিযোগ 


গতি নিবারণ ও উহাদিগকে সংযম করিয়া নিজ ইচ্ছার অধীনে 
আনয়ন--এবং ইহা সকল ধর্মপাঁধনেরই ভিত্তিশ্ববূপ | 

তার পর “অভ্যাস; অর্থাৎ আত্মপংযম ও আত্মত্যাগের অভ্যাস । 
পরমাত্মাকে আমর। আত্মার মধ্যে কত বিচিত্রর্ূপে অনুভব ও কত 
গভীর ভাবে সম্ভোগ করিতে পারি, তাহার কি ইয়ত্তা আছে? 
কিন্তু সাধকের প্রাণপণ চেষ্টা ও প্রবল সংযমের অভ্যাস ব্যতীত 
কখনই তাহা কাধ্যে পরিণত কর! খাইতে পারে না। “মন যেন 
সর্বদাই সেই ঈশ্বরের চিন্তায় নিবিষ্ট থাকে ।” প্রথম প্রথম ইহা 
অতি কঠিন বোধ হয়। কিন্তু অধ্যবসায়-সহকারে চেষ্টা করিতে 
করিতে এই চিন্তার শক্তি ক্রমশঃ বর্ধিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় 
বলিয়াছেন, “হে কৌন্তের, অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বার ইহা লব্ধ 
হইয়া থাকে ।* 

তার পর এক্রিয়' অর্থাৎ যজ্ঞ। পঞ্চ মহাধজ্ঞের নিয়মিতরূপ 
অহ্ুষ্ঠান করিতে হইবে। 

“কল্যাণ অর্থে পবিত্র, আর এই পবিত্রতারূপ একমাত্র ভিত্তির 
উপর ভক্তিপ্রানাদ প্রতিষ্ঠিত । বাহ শৌচ অথবা খাদ্যাখাদ্য 
সম্বন্ধে বিচার এ উভয্নই সহজ কিন্তু অন্তঃশুব্ধি ব্যতিরেকে 
উহাদের কোন মুল্য নাই । রামাুজ অন্তঃশ্ুদ্ধিলাভের উপায়ন্বরূপ 
নিয্ললিখিত গুণগুলির কথা বর্ণনা করিয়াছেন, (১) সত্য, (২) 
আঙ্জব-_নরলতা, (৩) দয়া_নিঃম্বার্থ পরোপকার, (8) দান, (৫) 
অহিংসা-কায়মনোবাক্যে অপরের হিংসা ন1 করা,(৬)অনভিধ্যা_ 


পা পপ পপ 


০ অভ্যাদেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহৃতে । 
গীতা ৬৫ ৩৫ প্লোক। 
্ €ভি 


ভক্তির সাধন 


পরন্রব্যে লোভ, বৃথা চিন্তা ও পরকৃত অনিষ্টাচরণের ক্রমাগত, 
চিন্তা পরিত্যাগ ৷ এই তালিকার মধ্যে অহিংস। গুণটির সন্ধে ছুই 
চাঁরিটি কথা বল৷ আবশ্যক । সকল প্রাণিসম্বদ্ধেই এই অহিৎসা ভাব 
অবলম্বন করিতে হইবে । কেহ কেহ যেমন মনে করেন,মন্ুস্ত জাতির 
প্রতি অহিংস ভাব পোঁষণ করিলে ই যথেষ্ট, অন্থান্ প্রাণীগণকে 
হিংসা করিলে কোন ক্ষতি নাই, অহিংস! বাস্তবিক তাহা নহে । 
আবার কেহ কেহ যেমন কুকুর বিড়ালকে লালনপালন করেন ব। 
পিগীলিকাকে চিনি খাওয়ান, কিন্ত নিজ ভ্রাতার গলা কাটিতে ছিধ। 
বোধ করেন না, অহিংসা বলিতে তাহা ও বুঝা না। ইগা একট 
বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে,জগতে যত মহৎ মহ ভাব"আছে, 
সেইগ্তলি যদি দেশকালপাত্রবিচার শূন্য হইয়া অন্ধভাবে অনুষ্ঠান 
কর] যাঁয়, তবে সেইশুলি স্প& দোষ হইয়া! দীড়ায়। কতকগুলি 
ধশ্মসম্প্রদায়ের অপরিষ্কার সন্গযাসীরা, পাছে তাহাদের গায়ের পোক। 
মরিয়া যায়, এই ভয়ে স্নান করে ন।, কিন্তু তজ্জন্য তাহাদের মন্ুত্ত- 
জ্রাতাগণকে যে যথেষ্ট অস্বস্তি ও অসুখ ভোগ করিতে হর, সে দিকে 
তাহাদের মোটেই দৃষ্টি নাই । তবে ইহার বৈদিকধণ্মাবলন্বী নহে। 
যদি দেখা যায়, কোন লোকের ভিতর ঈর্ধার ভাব মোটেই নাই, 
তবেই বুঝিতে হইবে, তাখার ভিতর অহিৎসাভাব প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে। যে কোন ব্যক্তি সাময়িক উত্তেজনায় অথবা কোনরূপ 
কুসংস্কার ব। পুরোহিতকুলের প্রেরণায় কোন সৎকম্ম করিতে অথবা 
কোনরূপ দান করিতে পারে, কিন্ত তিনিই যথার্থ লোক প্রেমিক, 
ধিনি কাহারও প্রতি ঈর্যার ভাব পোষণ না করেন। জগতে 
ধাহাদিগকে সচরাচর বড়লোক বলিয়া থাকে, তাহার! সামান্ত নাম 
€৭ 


ভক্তিযোগ 


যশ বা ছু এক টুকুরা ব্বর্ণথগ্ডের জন্য পরম্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত 
হইয়া থাকেন। যতদিন অন্তরে এই ঈর্ধাভাব থাকে, ততদিন, 
অহিৎসাসিদ্ধি বহুদূর । গোজাতি নিরামিষভোজী, মেষও তাহাই, 
তবে কি তাহারা পরমযোগী, তবে কি তাহারা পরম অহিংসক ? 
ঘে কোন মূর্থ ইচ্ছামত কোন বিশেষ খাগ্য বজ্জন করিতে পারে। 
উদ্ভিদভোজী জন্তগণ যেমন কেবল উত্ভিদ্ভোজন জন্য বিশেষ উন্নত 
পদবীতে আরূট নহে,ইহারা'ও তঞ্রপ এরূপ খাদ্যবিশেষত্যাগপ্তণেট 
জ্ঞানী হইয়া যায় না। যে ব্যক্তি নির্দিয়ভাবে বিধবা! ও অনাথ বালক 
বালিকাকে ঠকাইয়া লইতে পারে, অর্থের জন্য যে কোনরূপ অন্যায় 
করিতে যাহার ধিধা নাই, সে যদ্দি কেবল তৃণ ভোজন করিয়াও 
জীবন ধারণ করে, তথাপি সে পশু হইতেও অধম। বাহার 
হৃদয়ে কথন অপরের অনিষ্টচিস্তা পধ্যন্ত উদয় হয়না, যিনি শুধু বন্ধুর 
নহে, পরম শক্রর সৌভাগোও আনন্দিত, সারা জীবন শুকরমাংস 
থাইলেও তিনিই প্ররৃত ভক্ত, তিনিই প্ররুত যোগী, তিনিই 
: সকলের গুরু । স্থতরাৎ এইটি সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, বাহ্য 
ক্রিয়াকলাপ কেবল অন্তঃশুদ্ধির সহারক মাত্র £ যেখানে বাহ্যবিষয়ে 
অত খুটানাটী বিচার অসম্ভব হইয়া পড়ে, সেখানে কেবল অন্তঃশৌচ 
অবলম্ব নই যথেষ্ট ! সেই লোককে ধিক্‌, সেই জাতিকে ধিকু,যে লোক 
যেজাতি ধন্মের সার ভুলিয়! অভ্যানবশে বাহ অনুষ্ঠানগুলিকে মরণ- 
কামড়ে ধরিয়া থাকে, কোনমতে ছাড়িতে চাহে না । যদি 
এ অনুষ্ঠীনগুলি আধ্যাত্মিক জীবনের বিশেষ সহায়ক হয়, তবেই 
উহাদের উপযোগীতা। আছে,বলিতে হইবে। প্রাণশৃন্ত আস্তরিকতা- 
[হীন হইলে উহাদিগকে নির্দয়ভাবে উৎপাঁটন করিয়া ফেলা উচিত। 


৫৮ 


ভক্তির সাধন 


“অনবসাদ” বা বল, ভক্তিলাভের আর একটি সাধন । শ্রুতি" 
বলেন “বলহীন ব্যক্তি তাহাকে লাভ করিতে পারে না1”* 
এখানে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার দৌর্ধল্য লক্ষিত 
হইয়াছে । প্বলিষ্ঠ, ভট্ট” ব্যক্তিই প্রকৃত শিশ্তের উপযুক্ত। 
দুর্ববল, শীর্ণকায়, জরাজীর্ণ ব্যক্ষি কী সাধন করিবে? শরীর ও 
মনের মধ্যে যে অষ্ুত শক্কিসমূহ লুকায়িত আছে, কোনব্ধপ 
যোগাভ্যানের দ্বারা তাহাবা কিকিং পরিমাণে জাগ্রত হইলেও 
তুর্বল ব্যক্তি একেবারে নষ্ট হয়। "যুবা, স্স্থকার, সবল” 
ব্যক্তিই সিদ্ধ হইতে পারেন, স্থৃতরাং শারীরিক বল না থাকিলে 
চলিবে না। ইন্দ্রিয়সত্যমের প্রতিক্রিয়া খুব সবল দেহই সহ 
করিতে পারে অতএব ভক্ত হইতে ধাহার সাধ তাহার সবল ও 
স্স্থকায় হওয়া আবশ্যক । যাহারা অতি দুর্বল, তাহার যদি 
কোনরূপ বোগাভ্যাসের চেই৷ করে, :তবে হয় তাহারা কোন 
অচিকিংশ্য ব্যাধিগ্রস্ত হইবে, নতুব। মনকে ভয়ানক ছূর্বল করিয়া 
ফেলিবে। ইচ্ছাপূর্ববক শরীরকে দুর্বল করা ভক্তি বা জ্ঞান- 
লাভের জন্য অত্যাবপ্তকীয় ব্যবস্থা নহে। 

যাহার চিত্ত দুর্বল, সেও আত্মলাভে কৃতকার্য হয় না। 
যে ভক্ত হইতে ইচ্ছুক, তাহার সর্বদা প্রফুল্ল থাকা আবশ্তক। 
পাশ্চাতা জগতে আদর্শ ধার্িকের লক্ষণ এই,_-সে কখনও হাসিবে 
না, তাহার মুখ পর্ববদা বিষাদমেঘে আবৃত থাকিবে । তাহার 
উপর চোয়ান্ন বসা ও মুখ লম্বা হওয়া আবশ্যক । শুক্ষ শরীর 

+* নারমাত্বা! বলহীনেন লত্যঃ। নর 

মুণ্ডকোপনিষৎ ও1২৪। 
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ভক্তিধোগ 


২৪ লম্বামুখ লোক ভিষকের যত লইবার জিনিষ বটে, কিন্ত তাহারা 
যোগী নহে। সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তিই অধ্যবসায়শীল হইতে পারে। 
দৃঢ়চেতা ব্যক্তিই সহস্র বাধা-বিষ্ব অতিক্রম করিয়৷ চলিয়া যাইতে 
পারে। মায়ার দুর্তেছ্চ জাল-ভেদ-রূপ মহা কঠিন কার্য কেবল 
মহাবীরগণের দ্বারাই সম্ভব । 

কিন্তু তাহা বলিয়া অতিরিক্ত আমোদে মাতিলে চলিবে না। 
( অস্ুদ্র্য )। অতিরিক্ত হাস্ত কৌঁহক আমাদিগকে গভীর চিন্তায় 
অক্ষম করিয়া ফেলে। উহাতে মানসিক শক্তিসমূহের বুথ! ক্ষয় 
হয়। ইচ্ছাশক্তি যত দৃঢ় হয়, নানাবিধ ভাবের বশে উহা তত 
কম বিচলিত হয়। দুঃখজনক গম্ভীর ভাব যেমন খারাপ, 
অতিনিক্ত আমোদও তদ্রপ। যখন নন সামঞ্ুস্থপূর্ণ, স্থির 
শীস্তভাবে থাকে তখনই সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক অন্থুভূতি সম্ভব 

এই সকল সাধন দ্বারা ভ্রমশঃ ঈশ্বরভক্তির উদয় হইতে থাকে 


ও 


পরাভক্তি-ত্যাগ 


এক্ষণে আমরা গৌণী ভক্তির কথ! শে করিয়। পরাঁভক্তির 
আলোচন। আরন্ত করিলাম। এক্ষণে এই পরাভক্তি অভ্যাসে প্রস্তৃত 
হইবার একটি বিশেষ সাধনের কথ। বলতে হইবে । সর্বপ্রকার 
সাধনের উদ্দেশ্য আন্শ্তদ্ধি। মীমসাধন, প্রতীক, প্রতিমাদির 
উপাসনা ও অন্তান্ত অনুষ্ঠান কেবল আম্মার শুদ্ধিসাধনের জন্য । 
কিন্তু শুদ্ধিকারক সমুদয় সাধনের মধ্যে ত্যাগই সর্বশ্রেঘ্__উহ। 
ব্যতীত কেহ এই পরাঁক্তির রাঁজ্যে প্রবেশই করিতে পারে না। 
অনেকের পক্ষে এই ত্যাগ অতি ভয়াবহ ব্যাপার বোধ হইতে পারে 
কিন্ত উহ। ব্যতীত কোনবপ আধ্যাত্মিক উন্নতিই সম্ভব নহে ;সকল 
যোগেই এই ত্যাগ আবশাক । এই ত্যাগই ধশ্মের সোপান- সমুদয় 
সাধনের অন্তরঙ্গ সাধন । ত্যাগই প্রকৃত ধর্ম । যখন মানবাস্া 
ংসারের সমুদর বস্ত দূরে ফেলিয়া গভীর তত্বসমূহের অনুসন্ধান 
করে, যখন সে বুঝিতে পাবে আমি দেহরূপ জহড় বদ্ধ হইয়।, জড় 
হইয়া যাইতেছি ও ক্রমশঃ বিনাশের পথে অগ্রসর হইতেছি, 
বুঝিয়াই জড়পদার্থ হইতে আপনার দৃষ্টি সরাইয়া লয়, তখনই 
ত্যাগ আরস্ত হয়-_তখনই প্রকৃত আধ্যাত্মিক উন্নতি আরম্ভ হয় 
কন্মযোগী সমুদয় কর্মফল ত্যাগ করেন; তিনি যে সকল কম্ম 
করেন, তাহার ফলে আসক্ত হন না। তিনি এহিক বা পারত্রিক 
কোন লাভের জন্য আগ্রহান্বিত হন না। রাজযোগী বুঝেন, 
সমুদয় প্রকৃতির লক্ষ্য- পুরুষ বা আত্মাকে বিচিত্র স্থথহুঃখান্গভূতি 


৬১ 


ভক্তিযোগ 


ক্রান--আর ইহার ফল,- প্রকৃতি হইতে তাহার নিত্য- 
স্বতন্তরত্ববোধ। মানবাত্মাকে জশনিতে হইবে, তিনি অনন্তকালের 
জন্য আত্মন্বরূপই ছিলেন, আর ভূতের সহিত তাহার সংযোগ 
কেবল সামগ্নিক, ্ষণিকমাত্র । রাজযোগী প্রক্কতির সমুদয় হৃখছুঃখ 
ভোগ করিয়া ঠেকিয়! বৈরাগ্য শিখেন। জ্ঞানযোগীর বৈরাগ্য 
সর্বাপেক্ষা কঠোর । কারণ প্রথম হইতে এই সত্যবৎ প্রতীয়মান 
প্রকৃতিকে তাহাকে মিখ্য। বলিয়!'জানিতে হয়। তাহাকে বুঝিতে 
হয়, প্রকৃতিতে যত কিছু শক্তিপ্রকাশ দেখিতেছি, সবই আত্মার 
শক্তি, প্রকৃতির নহে। তাহাকে প্রথম হইতেই নিতে হয়, 
আত্মাতেই সর্বপ্রকার জ্ঞান অন্তনিহিত রহিয়াছে, প্ররুতিতে 
কিছুই নাই। স্থতরাং তাহাকে কেবল বিচারজনিত ধারণার বলে 
একেবারে সমুদয় প্রাকৃতিক বন্ধন ছিন্ন করিতে হয়। প্রকৃতি ও 
প্রাক্কৃতিক সমুদয় পদীর্থের দিকে তিনি দৃষ্টিই করেন না, সেগুলি 
ছায়াবাজীর ন্যায় তাহার সম্মুখ হইতে অন্তহিত হইয়া যায়। তিনি 
স্বয়ং কেবল্যপদে অবস্থিত হইতে চেষ্টা করেন। 

সকল প্রকার ,বৈরাগ্য অপেক্ষা ভক্তিযোগীর বৈরাগ্য খুব 
স্বাভাবিক । ইহাতে কোন কঠোরতা নাই, কিছু ছাড়িতে হয় না, 
আমাদিগের নিকট হইতে কোন জিনিষ ছিনিয়া লইতে হয় না__ 
কোন কিছু হইতে জোর করিয়া আমাদিগকে তফাৎ করিতে হয় 
না। ভক্কের ত্যাগ অতি সহজ--অতি স্বাভাবিক । আমরা 
এইবপ ত্যাগ অন্ততঃ বিকৃতরূপে আমাদের চতুর্দিকে দেখিতে 
পাইতেছি। কোন ব)ক্তি কোন স্ত্রীলোককে ভালবাসে । কিছুদিন 
বাদে সে আর একজনকে ভালবাসিল। তখন এ প্রথম স্ত্রীলোকটির 
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চিস্তা তাহার মন হইতে চলিয়৷ গেল। তাহার মন হইতে উহার » 
চিন্তা অতি ধীরভাবে ক্রমশঃ সহজে অপ্ত হইয়া গেল। তাহাকে 
আর সেই স্ত্রীলোকের অভাবজনিত ক্লেশ সহ্হ করিতে হইল না। 
কোন স্ত্রীলোক কোন পুরুষকে ভালবাসিতেছে । মে আবার যখন 
অপর এক পুরুষকে ভালবাসে, তখন এই প্রথম পুরুষটির ভাব যেন 
তাহার মন হইতে সহজেই চলিয়া যায়। কোন লোক হয়ত, নিজের 
সহরকে ভালবানে । ক্রমশঃ সে নিজের দেশকে ভালবাদিতে আরম 
করিল। তখন তাহার নিজের ক্ষুত্র সহরের জন্য যে প্রগাঢ় ভালবাস; 
তাহ! স্বভাবতঃই চলিয়! গেল। আবার মনে কর, কোন লোক 
সমুদয় জগৎকে ভালবাসিতে শিখিল, তখন তাহার খদেশান্ুরাগ 
নিজ দেশেব জন্য প্রবল উন্মত্ত ভালবাস! চলিয়া যায়! তাহাতে 
তাহার কিছু কষ্ট হয় না? এ ভাব তাঁড়াইবার জন্ তাহাকে কিছু 
জোর জবরদস্তি করিতে হয় না। অশিক্ষিত লোক ইন্ত্রিয়ন্থখে উন্মত. 
শিক্ষিত হইতে থাকিলে সে জ্ঞানচচ্চায় অধিকতর স্থখ পাইতে 
থাকে । তখন সে বিষয়ভোগে তত স্থুখ পায় না। কুকুর ব্যান্ত্র খাছ 
পাইলে যেরূপ ক্ষপ্তির সহিত ভোজন করিতে থাক্ষে, কোন মানুষের 
পক্ষে সেরূপ স্ফুপ্তির সহিত ভোজন সম্ভবপর নহে। আবার মান্ুষ 
বুদ্ধিবলে নানাবিষয় জ্ঞাত হইয়। ও নানা কার্য সম্পাদন করিয়। যে 
স্থখ অনুভব করে, কুকুরের তাহা কখন স্বপ্নেও অনুভব হয় না। 
প্রথমে ইন্দ্রিয় হইতে স্খাঙভূতি হইয়া থাকে। কিন্তু যখন কোন 
পণ্ড উন্নতভূমিতে আরোহণ করে তখন সে এই নিয়জাতীয় সুখ 
আর তত আগ্রহের সহিত সম্ভোগ করিতে পারে ন1। মনুষ্যসমাজের 
মধ্যেও দেখা যায়, মানুষ যতই পশুর তুল্য হয়.সে ইন্দিয়হুখ ততই 
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"তীব্রভাবে অনুভব করে । আর যতই তাহার শিক্ষাদির উন্নতি হয়, 
ততই বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা ও এতদ্বিধ সুক্ষ সুম্ত্র বিষয়ে তাহার 
সখান্ভৃতি হইতে থাকে। এইরূপ যখন আবার মনুষ্য বুদ্ধির 
বা যনোবৃত্তির অতীত ভূমিতে আরোহণ করে, যখন সে আধ্যা- 
ত্মিকতা ও ভগবত্তত্বানুভৃতির ভূমিতে আরোহণ করে, তখন সে 
এমন এক আনন্দের অবস্থা লাভ করে, যাহার তুলনায় ইন্জিয় 
অথবা! বুদ্ধি বৃত্তি-পরিচালনা-জনিত থ শূন্তস্বরূপে প্রতিভাত হয়? 
ষখন চন্দ্র উজ্জ্রলভবে কিরণমাঁলী1 বিকিরণ করেন, তখন তারাগণ 
নিশ্রভু হইয়া ধায়। আবার তপনের প্রকাশ হইলে চক্র নিশ্রীভ- 
ভাব ধারণ করে। ভক্তির জন্য যে বৈরাগ্যের প্রয়োজন, তাহা 
কোন কিছুকে নাশ করিয়। উৎপন্ন হয় না। যেমন কোন এমবদ্ধ- 
মান আলোকের নিকট অল্পেজ্জল আলোক স্বভাবতই ক্রমশঃ 
নিষ্প্রভ হইতে নিস্প্রভতর প্রতী ত হয়, পরিশেষে একেবারে অন্ত- 
হিত হয, তদ্রপ ভগবংপ্রেমোন্ত্ততায় ইন্দরি়বৃত্ি ও বুদ্ধিবৃত্তি 
পরিচালনজনিতন্থখসমূহ স্বভাবতঃই নিষ্প্রভ হইয়া ষায়। এই ঈশ্বর- 
প্রেম ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়া এমন এক ভাব ধারণ করে, যাহাকে 
পরাভর্জ কহে। তখনই এই প্রেমিক পুরুষের পক্ষে অনুষ্ঠানের 
আর আবশ্তকতা থাকে না, শাস্ত্রের কোন প্রয়োজন থাকে না, 
প্রতিম।, মন্দির, ভজনালয়, বিভিন্ন ধশ্মসম্প্রদায়, দেশ, জাতি, এই 
সর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ ভাব ও বন্ধন আপন! হইতেই চলিয়া যায়। 
কিছুতেই তাহাকে বাঁধিতে পারে না, কিছুতেই তাহার স্বাধীনতা 
নষ্ট করিতে পারে না! জাহাজ হঠাৎ চুম্বক প্রস্তরের পাহাড়ের 
নিকট আসিলে প্রেরেকগুলি আকুষ্ট হইয়া পড়ে আর তক্তাগুলি 
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জলের উপর ভাসিতে থাকে । ভগবৎকুপ! এইব্পে আত্মার স্বরূপ 
প্রকাশের বিক্স সমূহ অপসারিত করিয়া! দেয়। তখন উহা মুক্ত 
হইয়া যায়। স্থুতরাৎ ভক্তিলাভের উপায়-ম্বরূপ এই বৈরাগ্যসাধনে 
কোন কঠোরতা নাই, কোন কর্কশ ব৷ শুষ্ক ভাব নাই, কোনব্ধপ 
জোরজবরদস্তি নাই। ভক্তকে তাহার হৃদয়ের কোন ভাবকেই 
চাপিয়া রাখিতে হয় না । তিনি বরং সেই সকল ভাবকে প্রবল 
করিয়! ভগবানের দ্রিকে চালনা ধরেন। 
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ভক্তের বৈরাগ্য প্রেম প্রস্তুত 


প্রকৃতিতে আময়! সর্বত্রই প্রেমের বিকাশ দেখিতে পাই। 
সমাজের মধ্যে যাহা কিছু স্ন্দর ও মহৎ সমস্তই প্রেম-প্রস্থত, আবার 
নন্দ পৈশাচিক ব্যাপারগু লিও সেই একই প্রেমভাবের বিরুতরূপ- 
মাত্র। পতিপত্বীর বিশুদ্ধ দাম্পত্যপ্রেম এবং অতি নীচ কামবুতি 
উভয়ই সেই একই প্রেমের বিকাশমাত্র | ভাব একই, তবে বিভিন্ন 
অবস্থায় উহার বিভিন্ন রূপ ৷ এই একই প্রেমের ভাল বা মন্দ দিকে 
পরিচালনার ফলে কেহ ব। দরিদ্রকে সর্বন্য অর্পন করেন, কেহ বা 
শিজ ভ্রাতার গলা কাটিয়া তাহার যথাসর্ধবস্ব অপহরণ করে। 
শেষোক্ত ব্যক্তি নিজেকে যেমন ভালবাসে, প্রথমোক্ত ব্যক্তি 
অপরকে সেইরূপ ভালবাসে । তবে শেষোক্ত স্থলে প্রেম মন্দদিকে 
পরিচালিত; কিন্তু অপরস্থলে উহ যথার্থ বিষয়ে প্রযুক্ত । বে আগ্ন 
আমাদের খাগছ্যপাকে সহায়তা করে, তাহাই আবার একটি শিশু 
দাহেরও কারণ হইতে পারে। ইহাতে অগ্নির কিছু দৌষ নাই; 
ব্যবহারগুণে কলের তারতম্য হয় মাত্র । অতএব এই প্রেম, এই 
প্রবল আসঙগস্পৃহা, ছুইজনের একপ্রাণ হইবার জন্য এই প্রবল 
আগ্রহ, আবার হয়ত অবশেষে সকলের সেই একম্বক্ূপে বিলীন 
হইবার ইচ্ছা, উত্তম বা! অধমভাবে সর্বত্র প্রকাশিত । 

ভক্কতিযোগ প্রেমের উচ্চতম বিকাশের বিজ্ঞানস্বরূপ । উহা 
আমাদিগকে, প্রেমকে যথার্থ পথে পরিচালনা করিবার, উহাকে 
আয়তাধীনে রাখিধার, উহার সঘ্যবহার করিবার, উহাকে একটি 
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নৃতন পথে প্রধাবিত করিবার ও উহা! হইতে শ্রেষ্ঠ ও মহপ্তম ফু 
অর্থাৎ জীবনুক্ত অবস্থা লাভ করিবার উপায় প্রদর্শন কনে। 
ভক্তিযোগ কিছু ত্যাগ করিতে শিক্ষা দেয় না, কেবল বলে,__ 
“সেই পরমপুরুষে আসক্ত হও।” আর যিনি পরমপুরুষের 
প্রেমে উন্মত্ত, তাহার নীচ বিষয়ে স্বভাবতঃই কোন আসক্তি 
থাকিতে পারে না। 

“আমি তোমার সম্বন্ধে আর কিছু জানি না, কেবল জানি, 
তুমি আমার $ তুঘি নুন্বর, আহা তুষি অতি সনু তুমি স্বয়ং 
সৌন্দধ্যশ্বরূপ ।* ভক্তিযোগ বলেন, “হে মানব, সুন্দর বস্তুর 
প্রতি তৃমি স্গভাবতঃই আকুষণ্ ; ভগবান্‌ পরমস্থন্দর, তুমি তাহাকে 
প্রাণের সহিত ভালবাস ।* মনুম্তমুখে, আকাশে, তারায় অথবা 
চন্দ্রে যে সৌন্দধ্যের বিকাশ দেখা যায়, তাহ। কোথা হইতে 
আমিল ? উহ] সেই ভগবানের সর্বতোমুখী প্রকৃত সৌন্দধ্যের 
আংশিক প্রকাশ মাত্র । “তীাহারই প্রকাশে সকলের প্রকাশ 1”* 
ভক্তির এই উচ্চভূমিতে দণ্ডায়মান হও । উহা একেবারে (তামা 
দের ক্ষুদ্ধ আমিত্ভাব ভুলাইয়। দিবে । জগতের ক্ষুত্র স্বার্থপর 
আসক্তিসমূহ ত্যাগ কর। কেবল মনুব্যজাতিকে তোমার মান- 
বীয় ও তদপেক্ষা উচ্চতর কাধ্য-প্রবৃত্তির একমাত্র লক্ষ্য মনে 
করিও না। সাক্ষিত্বরূপে অবস্থিত হইয়া একৃতির সমুৰয় ব্যাপার 
পধ্যবেক্ষণ কর। মানুষের প্রতি আসক্তিশুন্য হও । দেখ, জগতে 
এই প্রবল প্রেম-প্রবাহ কিরূপে কাধ্য করিতেছে ! কখনও কখনও 
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হয়ত একট। ধাক্কা আমিল। উহাও সেই পরমপ্রেমলাভের চেষ্টার 
আনুষঙ্গিক ব্যাপারমাত্র | হয়ত কোথাও একটু ছন্দ ঘটিল, হয়ত 
কাহারও পদশ্থলন হইল, কিন্তু এ সকল গুলিই সেই পরমপ্রেমে 
আরোঁহণের সোপানমাত্র । ঘটুক যত ইচ্ছা ছন্দ, আন্থুক যত ইচ্ছা 
সংঘর্ষ, তুমি সাক্ষিম্বরূপ হইয়া একটু দূরে অবস্থিত হও । যখন তুমি 
এই সংসার প্রবাহের মধ্যে পতিত থাক, তখনই এ ধাককাগুলি 
তোমার লাগিয়া থাকে। কিন্তু যখনই উহার বাহিরে আসিয়া 
কেবল সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিত হইবে, তখন তুমি দেখিবে, অনন্ত 
প্রকারু ভগবান্‌ প্রেমস্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। 
“যেখানেই 'একটু আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায়, ঘোর বিষয়া- 
নন্দ হইলেও, সেখানে সেই অনস্ত আনন্দস্বরূপ স্বয়ং ভগবানের 
ংশ রহিয়াছে, বুঝিতে হইবে ।* অতি নীচতম আসক্তিতেও 
ভগবৎপ্রেমের বাজ লুক্কায়িত। সংস্কৃত ভাষায় ভগবানের একটি 
নাম 'হরি”। উহার অর্থ এই--তিনি সকলকেই আপনার দিকে 
টানিতেছেন। বাস্তবিক তিনিই আমাদের ভালবাসার একমাত্র 
উপযুক্ত পাত্র। এই যে আমরা নানাদিকে আকৃষ্ট হইতেছি, 
কিন্ত আমাদিগকে টানিতেছে কে? তিনিই আমাদিগকে তাহার 
কোলের দিকে ক্রমাগত টানিতেছেন। প্রাণহীন জড়-.সে কি 
কথন চৈতন্যবান্‌ আত্মাকে টানিতে পারে ? কখনই নহে। এক- 
খানি সুন্দর মুখ দেখিয়া একজন উন্মত্ত হইল। গোটাকতক 
জড়পরমাণু কি তাহাকে পাগল করিল? কখনই নহে। এ জড়- 
পরমাণুসমূহের অস্তরালে নিশ্চয়ই এশ্বরিক শক্তি ও এশ্বরিক প্রেমের 
ক্রীড়া বিদ্কমান।« অজ্ঞ লোকে উহা! জানে না। কিন্তু তথাপি 
৬৮ 





ভক্তের বৈরাগ্য প্রেমপ্রসূত 


জ্ঞাতসারে বা অক্ঞাতসারে সে উহার দ্বারাই, কেবল উহার দ্বারাই 
আরুই হইতেছে । স্থতরাং দেখা! গেল, অতি নীচতম আদক্তিও 
মানুষের উপর যে প্রভাব বিস্তাব করে, সেই প্রভাব এ্রশ্বরিক 
প্রভাবেরই কিরণমাত্র। “হে প্রিয়তমে পতির জন্য পতিকে কেহ 
ভালবাসে না, পতির অন্তরস্থ আত্মার জন্তই লোকে পতিকে ভাল- 
বাসে ।” * প্রেমিকা পত্বীগণ ইহ জানিতেও পারে, না জানিতেও 
পারে, কিন্ত তথাপি উক্ত তত্বটি সত্য। «হে প্রিয়তমে, পত্বীর জন্ত 
পত্বীকে কেহ ভালবাসে না, কিন্তু পত্রীর অস্তরস্থ আত্মার জন্যই 
পত্বী প্রিয় হয়।৮ + এইবূপ.কেহই নিজ সন্তানকে অথবা আর 
কাহাকেও তাহাদের জন্য ভালবাসে না। তাহার্দের অস্তরস্থ, 
আত্মার জন্যই তাহাদিগকে ভালবাসিয়। থাকে । ভগবান্‌ যেন 
একটি বৃহৎ চুদ্বকপপ্রস্তরন্বরপ। আমরা যেন লৌহচুর্ণের ন্যায়। 
আমরা সকলেই সদীসর্ব্দ। তাহার দ্বারা আকুঃ হইতেছি। আমরা 
সকলেই তাহাকে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি । জগতে 
এই যে নানাবিধ চেষ্টাঁ-এই সকলের একমাত্র লক্ষ্য কেবল স্বার্থ 
হইতে পারে না। অজ্ঞ ব্যাক্তগণ জানে না, তাহাদের জীবনের 
উদ্দেশ্য কি। বাস্তবিক তাহারা ক্রমাগত নেই পরমাত্মারূপ বৃহৎ 


০ ন ৰা এরে পত্যুঃ কামার পতিঃ ্রিয়ে! ভবত্যাত্মনস্তকামায় পতিঃ 
শ্রিয়ো ভবতি। 





বৃহদারগ্যক -- ২অ:। ত্র 
1+ ন'বাঅরেজায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রি! ভবত্যাত্বনম্ত কামার জারা 
প্রিয়া ভবতি। 
বৃধুদারণাক--২আঃ। এরা।। 
৬৯ 


ভক্তিযোগ 


বকের দিকে অগ্রসর হইতেছে । আমাদের এই কঠোর জীবন- 
সংগ্রামের লক্ষ্য-পরিণামে তাহার নিকট যাওয়া ও তাহার 
সহিত একীভূত হওয়া | 

ভক্তিযোগী এই জীবন-সংগ্রামের অর্থ বুঝেন। তিনি এই 
সংগ্রাম অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন _স্থতরাং তিনি ইহার লক্ষ্য 
কি, তাহা জানেন, এই কারণে তিনি প্রাণের সহিত ইচ্ছা করেন 
_যাহাতে বিষয়াকর্ষণের আবর্তে পড়িয়া হাবু-ডূবু খাইতে না হয় ; 
তিনি সকল আকর্ষণের মূলকারণম্বরূপ হরির নিকট একেবারে 
যাইতে চাহেন ৷ ভক্তের ত্যাগ ইহাই-_ভগবানের প্রতি এই 
মহান আকর্ষণ তাহার আর সকল আসক্তিকে নাশ করিয়া দেয় । 
এই প্রবল অনন্ত প্রেম তীহার ভ্বদয়ে প্রবেশ করিয়। অন্যান্ত 
আসক্তিকে তথায় থাকিতে দেয় না । অন্য আসক্তি তখন কিরূপে 
থাকিবে? তখন ভক্ত স্বয়ং ভগবান্বরূপ প্রেম সমুদ্রের জলে 
আপনার হৃদয়কে পরিপূর্ণ দেখেন তথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রেমের স্থান 
নাই। তাৎপধ্য এই”-ভক্তের বৈরাগ্য অর্থা২ ভগবান্‌ ভিন্ন সমুদয় 
বিষয়ে অনাসক্তি ভগবানের প্রতি তাহার পরম অনুরাগ হইতে 
উৎপন্ন হয়। 

পরাভক্তি লাভের জন্য এইরূপ ভাবে প্রস্তুত হওয়াই আবশ্যক । 
এই বৈরাগ্যলাভ হইলে পরাভক্তির উচ্চতম শিখরে উঠিবার 
দ্বার যেন খুলিয়৷ যায়। তখনই আমরা বুঝিতে আরম্ত করি, 
পরাভক্তি কি। আর যিনি পরাভক্তির রাজ্যে প্রবেশ 
করিয়াছেন, একমাত্র তাহারই বলিবার অধিকার আছে যেঃ 
প্রতিমাপুজ। ঝর বাহ্‌ 'অনুষ্ঠানাদির আর আবশ্বক নাই । তিনিই 


এও 


ভক্তের বৈরাগ্য প্রেমপ্রসূত 


কেবল তথাকথিত মাহ্ছষের ভ্রাতৃভাবরূপ পরম প্রেমাবস্থা লাক 
করিয়াছেন। অপরে কেবল ভ্রাতৃভাব, ভ্রাতৃভাব বলিয়৷ বৃথ! 
চীৎকার করে মাত্র । তিনি তখন আর কোন ভেদ দেখিতে পান 
না। মহান্‌ প্রেমসমুদ্র তাহার অন্তরে তখন প্রবেশ করিয়াছে। 
তখন তিনি মানুষের ভিতর আর মানুষ দেখেন না, তিনি সব্ধত্রই 
তাহার প্রিয্তমকে দেখিতে পান । যাহার মুখের দিকেই তিনি 
দৃষ্টি করেন, তাহারই ভিতর তিনি হরির প্রকাশ দেখিতে পান। 
সূর্য্য বা চন্দ্রের আলোক তীহারই প্রকাশ মাত্র। যেখানেই কোন 
সৌন্দর্য বা মহত্ব দেখা যায়, তাহারই দৃষ্টিতে সবই সেই ভগ- 
বানের। এরূপ ভক্ত এখনও জগতে আছেন। জগৎ কখনই 
এতন্রপ ভক্তবিরহিত হয় নাঁ। এইরূপ ব্যক্তিই সর্পদষ্ট হইলে 
বলে, আমার প্রিয়তমের নিকট হইতে ,দূত আসিয়াছিল ॥ এইরূপ 
ব্যক্তিরই কেবল সার্ধজনীন ভ্রাতৃভাব সম্বন্ধে কথ! কহিবার 
অধিকার আছে । তাহার হৃদয়ে কখন ক্রোধ, ঘ্বণ! অথবা ঈর্যার 
উদয় হয় না। বাহ্‌, ইন্দরিয়গ্রাহ্থ সমুদয় তাহার নিকট হইতে 
অন্তহিত । তাহার ক্রোধোদয়ের কি সম্ভাবনা, যখন প্রেমবলে 
অতীন্দ্রিয় সত্যকে তিনি সর্ববদ। দেখিতে সক্ষম ? 


ণ১ 


ভক্তিযোগের স্বাভাবিকতা ও 


উহার রহস্য 
অঙ্ছবন শ্রভগবান্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, * বাহার! 
সর্ধদা অবহিত হইয়া তোমার উপাসনা করেন আর ধীহারা 
অব্যক্ত, নিগুণের উপাসক, ইহাদের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ 
যোগী ?* শ্রভগবান্‌ বলেন, “্ষাহারা আমাতে মন সংলগ্ন 
* অঙ্জুন উবাচ। 
এবং সততযুক্তা যে ভক্তা স্বাং পু পাঁসতে । 
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥ 
শ্রীভগবান্থবাচ। 
মধ্যাবেন্ট মনে! যে মাং নিত্যবুক্তা উপাসতে | 
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতান্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ 
বে ত্বক্ষরমনির্দেগ্তমব্যকং পধুযপাসতে। 
সব্বক্রগমচিস্তাঞ্চ কুটস্থমচলং গ্রুবম্‌ ॥ 
সংনিয়মোল্্িরগ্রামং সর্বত্র সমবৃদ্ধয়ঃ | 
তে প্রাপ্র,বন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ | 
ক্লেশোহধিকতরন্তেষামব্য জ্ঞাসক্তচেতসাম্‌ । 
অব্যক্ত! হি গতিছুখঃং দেহবস্তিরবাপ্যতে | 
যে তু সর্ধ্বাণি কর্মাণি মরি সংস্তস্য মৎপর1ঃ । 
অনন্কেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়স্ত উপাসতে ।। 
তেষামহং সমুন্ধর্ত! মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। 
তবামি ন চিরাৎ পার্থ মহ্যাবেশিতচেতসাম ॥ 
ভগবদগীত1,১২শ অধ্যার ১ম হইতে ৭ম গ্লোক। 
৮ ণই 


ভক্তিযোগ্ের স্বাভাবিকতা ও উহার রহস্য 


করিয়! নিত্যযুক্ত হইয়া পরম শ্রদ্ধার সহিত আমার উপাসনা করেন” 
তঁহারাই আমার শ্রেষ্ঠ উপাসক, তাহারই শ্রেষ্ঠ যোগী। ধাহারা 
নিগুণ, অনির্দেশ্ট, অব্যক্ত, সর্বব্যাপী, অচিস্ত্য, নির্বিকার, অচল 
নিত্যন্বরূপকে ইন্দ্রিয়ং্যম ও বিষয়ে সমবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া 
উপাসনা করেন, সেই সর্বভূতহিতে রত ব্যক্তিগণও আমায় লাভ 
করেন । কিন্তু ধাহাদের মন অব্যক্তে আসক্ত, তাহাদের অধিকতর 
কষ্ট হইয়া থাকে । কারণ, দেহাঁভিযানী ব্যক্তি অতি কষ্টে এই 
অব্যক্ত গতি লাভ করিতে পারে । ধাহারা কিন্তু সমুদয় কার্ধ্য 
আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া আমার ধ্যান ও উপাসনা 
করেন, আমি তাহাদিগকে শীন্রই পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুব্ূপ মহাসমুক্্র 
হইতে উদ্ধার করি, কারণ, তাহাদের যন সর্বদাই আমার প্রতি 
সম্পুণরূপে আসক্ত ।” এখানে জ্ঞানযোগ ভক্তিযোগ উভয়কেই লক্ষ্য 
করা হইয়াছে। এমন কি, উদ্ধ তাংশে উভয়েরই লক্ষণ করা হই- 
য়াছে, বলা যাইতে পারে । জ্ঞানযোগ অবশ্য অতি শ্রেষ্ট মার্গ ৷ তত্ব- 
বিচার উহার প্রাণ । আর আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সকলেই ভাবে, 
জ্ঞানযোগের আদর্শ অন্নসারে চলিতে সে সমর্থ ' কিন্ধ বাস্ত বকজ্ঞান- 
সাধন বড় কঠিন ব্যাপার । উহাতে অনেক বিপদাশঙ্কা আছে। 

জগতে ছুই প্রকার লোক দেখিতে পাওয়া যায়। একদল আহ্থরী 
প্রকৃতি। ইহার! এইশরীরটাকে হখশচ্ছন্দে রাখাই জীবনের 
চরম উদ্দেশ্য জ্ঞান করে। আর যাহারা দেবপ্রকৃতি, তাহারা এই 
শরীরকে কেবল কোন বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের উপায়স্বর্ূপ মনে 
করেন। তীহারা মনে করেন,উহা যেন আত্মার উন্নতিসাধনের যন্ত্র 
বিশেষমাত্র। শয়তান নিজ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্ত শাস্ত্র উদ্ধত করিতে 
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পরে, করিয়াও থাকে। সুতরাং জ্ঞানমার্গ যেমন সীধুব্যক্তির 
সংকাধ্যের প্রবল উতৎসাহদাতা, তদ্রুপ অসাধু ব্যক্তিরও কাধ্যের 
ঘেন সমর্থক বলিয়া প্রতীত হয়। জ্ঞানযোগে ইহাই মহা 
বিপদাশঙ্কা। কিন্ত ভক্তিযোগ অতি স্বাভাবিক ও মধুর। ভক্ত 
জ্ঞানযোগীর মত খুব উ"চুতেও উঠেন না, স্থতরাং তাহার গভীব 
পতনের আশঙ্কাও নাই। এইটুকু বুঝিতে ভইবে যে, সাধক যে 
পথই অবলম্বন করুন ন। কেন, যতদিন না সমুদ্র বন্ধন মোচন 
হইতেছে, ততদিন তিনি কখনই মুক্ত হইতে পারেন ন।। 
নিষ্বোদ্ধত গ্লোকগুলিতে দেখা যায়, কিরূপে জনৈক ভাগ্যবতী 
গোপনারার জীবাত্মার বন্ধনরূপ পাপপুণ্য ক্ষয় হইয়াছিল। ভগ- 
বানের চি্তাজনিত পরমাহ্লাদে তাহার সমুদয় পুণ্যকশ্মজনিত বন্ধন 
ক্ষয় প্রাপ্ত হইল, আর তাহার অপ্রাপ্তিজনিত মহাছঃখে তাহার 
সমুদয় পাপ ধৌত হইয়া গেল। তখন সেই গোপকন্যা মুক্তিলাভ 
করিলেন।* এই শাস্ত্রবাক্য হইতে বেশ বুঝা যায়, ভক্তিবোগের 
গুহা রহস্য এই যে, মনুয্যহ্ৃদয়ে যত প্রকার বাসনা বা ভাব আছে, 
উহার কোনটিই স্বরনপতঃ মন্দ নহে ; উহাদ্িগকে ধীরে ধীরে আমা- 
দের বশবর্তী করিয়! ক্রমশঃ উ্চ হইতে উচ্চাভিমুখী করিতে হইবে, 
যতদিন ন! উহারা চরমোতকর্ষ লাভ করে। উহাদের সর্বোচ্চ গতি 





* তাচ্চস্তাবিপুলাহলাদক্ষীণপুণাচরা! তথ|। 

তদদপ্রাপ্তিমহচ্দ:খ বিলীনাশেষপাতক1 ॥ 

চিন্তয়ন্তীজগৎপতিং পরব্রন্স্বরূপিণং। 

নিরুচ্ছ।সতয়। মুক্তিং গতান্য! গোপবস্যাক1॥ 

বিষুপুরাণ। হম অংশ । ১৩শ অধ্যায়। ২১1২২ শ্লোক। 
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ভগবান্‌, উহাদের অন্তান্ত সকল গতিই নিম়্াভিমুখী। আমাদের* 
জীবনে সুখ ও ছুঃখ পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে । বখন 
কোন লোক ধন অথবা এরূপ কোন সাংসারিক বস্তর অপ্রাপ্তি 
হেতু ছুঃখ অন্থভব করে, তখন বুঝিতে হইবে, সে তাহার 
প্রবৃত্তিকে মন্দ দিকে পরিচালনা করিতেছে । তথাপি ছুঃখের 
প্রয়োজনীয়তা আছে । লোকে যদি কেন আমি সেই পরম পুরুষকে 
লাভ করিতে পারিলাম নী, কেন আমি ভগবানকে পাইলাম না, 
বলিয়া যন্ত্রনায় অস্থির হয় সেই যন্ত্রণা তাহার মুক্তির কারণ 
হইবে । কয়েকটি মুদ্রা পাইলে যখন তোমার আহ্লাদ হয়, তখন 
বুঝিতে হইবে, তৃমি তোমার আহ্লাদ-বৃত্তিকে মন্দ দ্রিকে পরি- 
চালনা করিতেছ । উহীকে উচ্চতর বিষয়ে প্রেরণ করিতে 
হইবে, আমাদের সর্ধবোচ্চ লক্ষ্য ভগবানের চিন্তায় আনন্দ বোধ 
করিতে হইবে। অন্যান্য ভাব সম্বন্বেও এই একই কথা। ভক্ত 
বলেন, উহাদের কোনটিই মন্দ নহে। স্থতরাৎ তিনি এগুলির 
মোড ফিরাইয়! ভগবানের দিকে লইয়া! যান । 
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ভক্তি নানাভাবে প্রকাশ পাইয়া থাকে ।* প্রথম-_শ্রদ্ধা। 
লোকে মন্দির ও তীর্থস্থানসমূহের প্রতি এত শ্রদ্ধাসম্পন্ন কেন? 
এই সকল স্থানে তাহার পুজা হয় বলিয়া, এই সকল স্থানে গেলে 
তাহার ভাব উদ্দীপনা হয় বলিয়া, এই সকল স্থানের সহিত 
তাহার সত্তা জড়িত। সকল দেশেই লোকে ধর্মাচার্ধ্যগণের 
প্রতি এত শ্রদ্ধাসম্পন্ন কেন? তাহারা সকলেই যে সেই এক 
ভগবানের মহিমাই প্রচার করেন। মানুষ তাহাদের প্রতি 
শদ্ধাসম্পন্ন না হইয়া কি থাকিতে পারে? এই শ্রদ্ধার মূল 
ভালবাসা । আমরা যাহাকে ভালবাসি না, তাহার প্রতি আমরা 
শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে পারি না। তাহার পর প্রীতি--ভগবচ্চিস্তায 
আনন্দান্থভব। মান্্ষ বিষয়ে কি বিজাতীয় আনন্দ অনুভব করিয়া 
থাকে ! মানুষ ইন্দরিয়স্থথকর দ্রব্য লাভ করিতে সর্বত্রই যাইয়া 
থাকে, মহা বিপদেরও সন্দুধীন হয়। ভক্তের চাই এই তীত্র 
ভালবাসা । ভগবানের দিকে এই ভালবাসার মৌড় ফিরাইতে 
হইবে । তৎপরে বিরহ _ প্রেমাম্পদের অভাবজনিত মহাঁ-ছুঃখ। 
এই ছুঃংখ জগতের সকল দুঃখের মধ্যে মধুর-_অতি মধুর। যখন 
মানুষ, ভগবানকে লাভ করিতে পারিলাম না, যে জিনিষ 
জানিবার তাহা জানিলাম না বলিয়া অতিশয় ব্যাকুল হয়, এবং 
. * সম্মান বহুমানপ্রীতিবিরহেতর-বিচিকিৎস! মহিমধ্যাতিতদ রব 

প্রাণস্থানতদীরতানর্ববতস্তা বাপ্রাতিকূল্যাদীনি চ পম রণেভ্যো| বাহল্যাৎ। 

_ শাতিল্য নুত্র । ২য় অধ্যার়। ১ম আহ্িকঃ ৪৪ লুত্র। 
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তজ্জন্য যন্ত্রণায় অস্থির ও উন্মত্ত হইয়া! উঠে, তখনই বিরহ আসিয়াছে 
বুঝিতে হইবে । মনের এইরূপ অবস্থা হইলে প্রেমাম্পদ ব্যতীত 
আর কিছু ভাল লাগে না (ইতর বিচিকিৎসা )। পার্থিব ৫মে 
উন্মত্ত প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে এই বিরহ প্রায়ই দেখা যায়। 
্ত্ীপুরুষের পরস্পর ষথার্থ প্রণয় হইলে তাহার! ধাহাদিগকে ভাল 
না বাসেন, তাহাদের নিকট থাকিতে স্বভাবতঃই একটু বিরক্তি 
অশ্ুভব করেন। এইরূপে যখন 'পরাভক্কি হৃদয়ে তাহার প্রভাব 
বিস্তার করিতে থাকে, তখন এ ভক্তির বিরোধী বিষয় সম্বন্ধে মনে 
এইরূপ বিরক্তি আসিয়া থাকে । তখন ভগবান্‌ ব্যতীত অন্য বিষরে 
কথা কহাও ভক্তের পক্ষে বিরক্তকর হইয়া পড়ে । “তাহার বিষয়ে, 
কেবল তীহার বিষয়ে চিন্তা কর, অন্ত সকল কথা ত্যাগ কর ।৮ & 
ধাভারা তাহার সম্বঞ্ধে কথাবার্তী কহেন, ভক্ত তাহাদিগকে বন্ধু 
বলিয়া মনে করেন, কিন্তু যাহার! অন্য বিষয়ে কথা কহেন, তাহারা 
তাঁহার পক্ষে শক্ররূপে প্রতিয়মান হন । যখন ভক্তের এই অবস্থা! 
আসে যে, এই শরীর ধারণ কেবল একমাত্র তাহার উপাসনার জন্য 
তখন তিনি ভক্তির আর এক উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়া- 
ছেন বুঝিতে হইবে। তখন উহা! ব্যতীত এক মুহূর্তের জন্যও 
জীবন ধারণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব বোধ হম, আর সেই 
প্রিয়তমের চিন্তা হৃদয়ে বর্তমান থাকে বলিয়াই এই জীবন ধাষণে 
স্থখবোধ হয়। এই অবস্থার শাঙ্বীয় নাম তদর্থপ্রাণস্থান । তদীয়তাঁ_ 


* ভমেবৈকং জানণ আজ্মানমন্থা| 
বাচে| বিমুঞ্ষথামৃতট্তৈষ নেতুঃ। 
মুণ্ুক উপনিষদ্‌, ২য় মুণ্তক, ২য় খণ্ড, ৫ম শোক 
গ্ 


ভাক্তযোগ 


ভক্তিমতে সাধক যখন সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হন, তখন এই তদীয়তা 
আসে। যখন তিনি ভগবংপাদপন্নম্পর্শবলে কৃতার্থ হইয়া যান, 
তখন তাহার প্ররুতি বিশুদ্ধ হইয়া যায়__সম্পূর্ণরূপে পরিবন্তিত হইয়া 
যায়; তখন তাহার জীবনের সমুদয় সাধ পূর্ণ হইয়া যায়। তথাপি 
এইরূপ অনেক ভক্ত কেবল তাহার উপাসনার জন্তই জীবন ধারণ 
করেন । এই জীবনে ইহাই একমাত্র স্থখ--তীহার! তাহা ছাড়িতে 
চাহেন না। "হে রাজন্‌, হরির এতাদৃশ মনোহর গুণরাশি যে, 
যাহার একেবারে পরম তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন; ধাহাদের হদয়- 
গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, তাহারাঁও ভগবানকে নিফাম ভক্তি করিয়! 
থাকেন ।”* (যে ভগবানকে সকল দেবগণ, মুমুক্ষু ও ব্রন্মবাদীরাও 
উপাসনা করিয়! থাকেন?) প্রেমের প্রভাবই এই । যখন একেবারে 
“আমি আমার: জ্ঞান থাকে না, তখনই এই তদীয়তা লাভ হয়। 
তখন তাহার নিকট সকলই পবিত্র বলিয়া! বোধ হয়, কারণ সবই 
যে তাহার প্রেমাম্পদের । সাংসারিক প্রেমেও প্রেমাম্পদের সকল 
'জিনিষই প্রেমিকের চক্ষে পবিত্র ও প্রিয় বলিয়া! বোধ হয়। নিজের 
হ্ৃদয়ধনের একটুক্রা বন্ত্রথণ্ডও সে ভালবাসে; এরূপে য়ে 
ভগবান্‌কে ভালবাসে, সে সমুদয় জগৎকেও ভালবাসে; কারণ, 
সমুদয় জগৎ তাহার । 


এ সী শা শশী? শী তি পা শিপ পপ 


৯ আত্মারামাশ্চ মুনয়ে| নিষ্র স্থাইপৃযরুক্রমে। 
ুর্বস্তা হৈতুকীং ভক্তিং ইথ্যন্ত, তগুণোহরিঃ ॥ 
শ্রীমস্ভাগবত-_-১ম স্বন্ধ। ৭ম অধ্যায় ১,ম শ্লোক। 
1 যং সর্ষে দেবা নমত্তস্তি মুমুক্ষবে। ব্রহ্মবাদিনশ্চ 
নৃসিংইতাপনী উপনিষদ । €ম খণ্ড, ২য় ভাগ, ১৬শ ক্লোক। 


ণ৮ৈ 





কপার শপে 


সার্বজনীন প্রেম 


প্রথমে সমষ্িকে ভালবাসিতে ন। শিখিলে ব্যষ্টিকে ভালবাস! 
যায়ন।। ঈশ্বরই সমষ্টি । সমগ্র জগৎটাকে যদি এক অথগুন্বরূপে 
চিন্তা করা যায়, তাহাই ঈশ্বর, আর জগত্টাকে যখন পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
ব্ূপে দেখা ঘায়, তখনই উহা! জগৎ-ব্যস্টি। সমষ্টিকে-সেই 
সর্বব্যাপীত্ষে-ধযে এক অখণ্ড বস্তর মধ্যে ক্ষুদ্রতর অখণ্ড বস্তসমূহ 
অবস্থিত, তাহাকে ভালবাসিলেই বমগ্র প্রগৎকে ভালবানা,সম্ভব। 
ভারতীয় দার্শনিকগণ ব্যষ্টি লইয়াই ক্ষান্ত নহেন, তাহার! ব্যস্টির 
দিকে ক্ষিপ্রভাবে দৃষ্টিপাত করেন এবং তৎপরেই ব্যষ্টি ৰা বিশেষ 
ভাবগুলি যে সকল সাধারণ ভাবের অন্তর্থত, তাহাদের অন্বেষণে 
প্রবৃত্ত হন। সর্বভূতের মধ্যে এই সাধারণ ভাবের অন্বেষণেই ভারতীৰ 
দর্শন ও ধশ্মের লক্ষ্য । বাহাকে জানিলে সমুদয় জানা যায়, সেই 
সমট্টিভূত, এক, নিরপেক্ষ, সর্বভূতের মধ্যগত সাধারণ ভাবস্বরূপ 
পুরুষকে জানাই জ্ঞানীর লক্ষ্য । ধাহাকে ভালবাসিলে এই চরাচর 
বিশ্বব্রদ্ষাণ্ডের প্রতি ভালবাসা জন্মে, ভক্ত সেই সর্ধগত পুকুব- 
প্রধানকে সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিতে চাহেন। যোগী আবার সেই 
সকলের মূলীভূত শক্তির জয় করিতে চাহেন, যাহাকে জয় করিলে 
সমুদয় জগৎকে জয় করা যায়। ভারতবাসীর মনের গতির ইতিহাস 
পর্য্যবেক্ষণ করিলে জান যায়, কি জড়বিজ্ঞান, কি মনোবিজ্ঞান, 
কি ভক্তিতত্ব, কি দর্শন, সর্ব বিভাগেই উহা! চিরকালই এই বহুর 
মধ্যে এক সর্বগত তত্বের এই অপুর্ব অনুসন্ধানে ব্যন্ত। ভক্ত ক্রমে 


৭৪ 


ভক্তিযোগ 


এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যদি তুমি একে একে একজনের 
পর আর একজনকে ভালবাসিতে থাক, তবে তুমি অনন্তকালের 
জন্য উত্তরোত্তর অধিকসংখ্যক ব্যক্তিকে ভালবাসিয়া যাইতে পার, 
কিন্ত সমগ্র জগৎকে একেবারে ভালবাসিতে কখনই সমর্থ হইবে 
না। কিন্তু অবশেষে যখন এই মূল সত্য অবগত হওয়া যায় যে, 
ঈশ্বর সমুদয় প্রেমের সমষ্টিস্বরূপ, মুক্ত, মুমুক্ষু, বদ্ধ, জগতের সকল 
জীবাত্মার আদর্শসমষ্টিই ঈশ্বর, তখনই তাহার পক্ষে সার্বজনীন 
প্রেম সম্ভব হইতে পারে । ভগবান্‌ সমষ্টি এবং এই পরিদৃশ্যমান 
জগৎ ভগবানের পরিচ্ছিন্ন ভাব, ভগবানের অভিব্যক্তি মাত্র। 
সমষ্টিকে ভালবাসিলেই সমুদয় জগৎকেই ভালবাসা হইল । তখনই 
জগতের প্রতি ভালবাসা ও জগতের হিতসাধন সবই সহজ হইবে। 
গ্রথমে ভগবংপ্রেমের দ্বার আমাদিগকে এই শক্তি লাভ করিতে 
হইবে, নতুবা জগতের হিতসাধন পরিহানের বিষয় হইবে। ভক্ত 
বলেন, “সমুদয়ই তার, তিনি আমার প্রিয়তম, আমি তাহাকে 
ভালবাসি ।” এইরূপে ভক্তের নিকট সমুদয় পবিত্র বলিয়া বোধ 
হয়, কারণ, সবই তাঁর। সকলেই তাহার সন্তান তাহার অঙ্বস্বব্ূপ 
তাহারই প্রকাশযষোগ্য । তথন কি প্রকারে অপরের প্রতি হিংসা 
করিতে পারি? কি বূপেই বা অপরকে ভাল ন1 বাসিয়৷ থাকিতে 
পারি? ভগবৎপ্রেম আসিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিশ্চিত 
ফলস্বরূপ সর্বভূতে প্রেম আসিবে। আমরা যতই ভগবানের দিকে 
অগ্রলর হই, ততই সমুদয় বস্তকে তাহার ভিতর দেখিতে পাই। 
যখন জীবায্মা এই পরম প্রেমানন্দ সম্ভোগে কৃতকাধ্য হন, তখন 
ঈশ্বরকে সর্বভূতে দর্শন করিতে আরম্ত করেন। এইরূপে আমাদের 


[পা 


সার্বজনীন প্রেম 
হৃদয় প্রেমের এক অনন্ত প্রত্রবন হইয়। দাড়ায়। যখন আমরা এই 
প্রেমের আরও উচ্চতর স্তরে উপনীত হই, তখন এই জগতের সকল 
পদার্থের মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্থক্য আছে, প্রেমিকের দৃষ্টিতে 
সব সম্পূর্ণরূপে চলিয়া যায়। মানুষকে আর মান্ষ বলিয়া বোধ 
হয় না, ভগবান্‌ বলিয়া বোধ হয়, অপরাপর প্রাণীকেও আর সেই 
সেই প্রাণী বলিয়া বোধ হয় না, তাহারাও তখন তাহার দৃষ্টিতে 
ভগবান্‌। এমন কি, ব্যাত্রকেও ব্যান বলিয়া বোধ হইবে না, 
ভগবানেরই বূপ বলিয়া বোধ হইবে । এইরূপে এই প্রগাঢ় ভক্তির 
অবস্থায় সর্ধবভৃতই আমাদের উপাস্য হইয়া পড়ে । “হরিকে লর্ব- 
ভূতে অবস্থিত জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তির সর্ববভূতের প্রতি অব্যভিচা- 
রিণী ভক্তি প্রয়োগ করা উচিত। * এইরূপ প্রগাঢ় সর্ধগ্রাহী 
প্রেমের ফল পূর্ণ আত্মনিবেদন ৷ তখন দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে সংসারে 
ভাল মন্দ যাহ1 কিছু ঘটে, কিছুই আমাদের অনিষ্টকর নহে--অপ্রা- 
তিকুল্য। তখনই সেই প্রেমিক পুরুষ দুঃখ আমসিলে বলিতে 
পারেন, এস ছুঃখ--কষ্ট আমিলে বলিতে পারেন, এস কষ্ট, তুমিও 
আমার প্রিয়তমের নিকট হইতে আসিতেছ। সর্প আসিলে সর্পকে 
ও তিনি স্বাগত বলিতে পারেন । মৃত্যু আসিলে এরূপ ভক্ত মৃত্যুকে 
সহান্যে অভিনন্দন করিতে পারেন । “ধন্য আমি, আমার নিকট 
ইহারা আসিতেছে, আস্ক সকলে।” ভগবান্‌ ও যাহা কিছু তাহার 
সেই সকলের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম হইতে প্রন্যত এই পূর্ণ নির্ভরের 


০ এবং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভক্তিরব্যতিচারিণী। 
কর্তব্যা পঙিতৈজ্ঞত্বা নর্ববভূতময়ং ইরিম্‌ !* 
৯৮১ 


ভক্তিযোগ 


অবস্থায় ভক্তের নিকট স্থখ ও ছুঃখের বড় প্রভেদ থাকে না। 
তিনি তখন ছুঃখে আর বিরক্তিভাব অনুভব করেন ন। । আর 
প্রেমস্বরূপ ভগবানের ইচ্ছায় এইরূপ ঘিরুক্তিপরিশূন্ নির্ভর অবশ্যই 
মহাবীরতবপূর্ণ ও ক্রিয়াকলাপজনিত যশোরাশি অপেক্ষ। অধিকতর 
বাঞ্ছনীয় । অধিকাংশ মানবই দেহ-সর্ববস্ব ৷ দেহই তাহাদের চক্ষে 
সমগ্র জগতের তুল্য, দেহের স্থখই তাহাদের সব। এই দেহ ও 
দৈহিক ভোগ্য বস্তর উপাসনারূপ মহাস্থর আমাদের সকলের ভিতর 
গ্রবেশ করিয়াছে। আমর! খুব লম্বা চৌড়া কথা বলিতে পারি, খুব 
উচুস্টচু বিষয় বলিতে পারি, কিন্তু তথাপি আমরা শকুনির মত। 
আমর] যতই উচ্চে উঠিয়াছি মনে করি না কেন কিন্তু আমাদের 
মন শকুনির মত ভাগাড়ে মড়ার গলিত মাংসখণ্ডের উপর আকৃষ্ট । 
জিজ্ঞাসা করি, আমাদের শরীরকে ব্যাত্রের কবল হইতে রক্ষা করি- 
বার প্রয়োজন কি? আমরা ব্যাত্রকে উহা! দিতে পারি না কেন? 
উহাতে ত ব্যান্ত্রের তৃপ্চি হইবে, আর উহার সহিত আত্মোৎসর্গ 
ও উপাসনার কতটুকু প্রতেদ ? অহংকে তুমি কি সম্পূর্ণরূপে নাশ 
করিতে পার? প্রেমধর্শের ইহা অতি উচ্চ চূড়া, আর অতি অল্প 
লোকেই এই অবস্থায় আরোহণ করিয়াছে। কিন্তু যতদিন না 
মানুষ সর্বদা এইরূপ আত্মত্যাগের জন্য সর্বাস্তঃকরণে প্রস্বত হয়, 
ততদিন সে পূর্ণ ভক্ত হইতে পারে না। আমরা সকলেই অল্লা- 
ধিক সময়ের জন্য শরীরটাকে বাচাইয়া রাখিতে পারি ও অল্লাধিক 
স্বাস্থা-সম্ভোগও করিতে পারি, কিন্ত তাহাতে হইল কি? শরীর 
ত একদিন যাইবেই ! শরীরের ত আর নিত্য! নাই। ধন্ত তাহারা 
যাহাদের শরীর "অপরের সেবায় নাশ হয়। সাধু ব্যক্তি কেবল 
৮২ 


সার্বজনীন প্রেম 


অপরের সেবার জন্ত ধন, এমন কি, প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করিতে 
সদ! প্রস্তুত হইয়। থাকেন। এই জগতে মৃত্যুই একমাত্র সত্য-- 
এখানে যদি আমাদের দেহ কোন মন্দ কার্যে ন। গিয়৷ ভাল কাধ্যে 
যায়, তবে তাহাই খুব ভাল বলিতে হইবে । আমরা কোনরূপে 
পঞ্চাশ জোর একশ বতসর বাঁচিতে পারি, কিন্ত তার পর? তার 
পরে কি হয়? যে কোন বস্ত মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাই বিগ্রিষ্ু হইয়। 
বিনিষ্ট হইয়া যায়। এমন সময় আসিবে, যখন উহ। বিগ্রিষ্ট হইবেই 
হইবে। ঈশা মরিয়াছেন, বুদ্ধ মরিয়াছেন, মহম্মদ মরিয়াছেন। 
জগতের সকল বড় বড় মহাপুরুষ এবং আচায্যেরাও মরিয়াছেন। 
ভক্ত বলেন, এই ক্ষণস্থায়ী জগতে, যেখানে সবই ক্রমশঃ ক্রমশ: ক্ষয় 
হইতেছে, এখানে আমরা যতটুকু সময় পাই, তাহারই সদ্ধাবহার 
করা আবশ্যক । আর বাস্তবিকই জীবনের সর্বপ্রধান কার্ধ্য 
জীবনকে সর্বভূতের সেবায় বিনিয়োগ করা। এই ভয়ানক 
দেহাত্মবুদ্ধিই জগতে সর্বপ্রকার স্বার্পরতার মূল। আমাদের 
মৃহীভ্রম এই যে, আমাদের এই শরীরট আমি, আর যে কোন 
প্রকারে হউক, উহীকে রক্ষ। ও উহার স্বচ্ছন্দত| বিধান করিতে 
হইবে । যদি তুমি নিশ্চিত জানিতে পার যে, তুমি শরীর হইন্ধে 
সম্পূর্ণ পৃথক, তবে এই জগতে এমন কিছুই নাই, যাহার সম্ভিত 
তোমাদের বিরোধ উপস্থিত হইবে । তখন তুমি সর্বপ্রকার, 
পরতার অতীত হইয়া! গেলে । এই হেতু ভক্ত বলেন, আম] নিরুজং 
জগতের সকল পদার্থ সম্বন্ধে ্বৃতবৎ থাকিতে হইবে এক 
বাস্তবিক আত্মসমর্পণ_শরণাগতি--যাহ৷ হইবার হউক 


ডিও অর্থই এই প্রকার অ" 
ইচ্ছ। পুর্ণ হউক”, ৭ ই এই রি রঃ 


ভক্তিযোগ 


শয়ণাগতি। সংসারের সহিত সংগ্রাষ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে 
করা-_-ভগবানের ইচ্ছাক্রমেই আমাদের ছূর্বলতা ও সাংসারিক 
আঁকাজ্ষা জন্মিয়া থাকে, নির্ভরের অর্থ তাহ! নহে । হইতে পারে, 
আমাদের স্থার্থপূর্ণ কার্ধ্যাদি হইতে ভবিস্ততে আমাদের মঙ্গল হয়, 
কিন্তু সে বিষয় ভগবান্‌ দেখিবেন, তাহাতে তোমার আমার কিছু 
করিবার নাই। প্রকৃত ভক্ত নিজের জন্ত কখন কোন ইচ্ছা ব1 
কাধ্য করেন না। প্রভু, লোকে তোমার নামে বড় বড় মন্দির 
নিম্মীণ করে, তোমার নামে কত দান করে, আমি দরিদ্র, আমি 
আকিঞ্চন, আমার দেহ তোমার পাদপন্মে সমর্পণ করিলাম । প্রভু, 
আমায় ত্যাগ করিও না ।* ইহাই ভক্তহদয়ের গভীর প্রদেশ হইতে 
উিত প্রার্থনা । যিনি একবার এই অবস্থার আস্বাদ করিয়াছেন, 
তাহার নিকট এই প্রিম্তম প্রস্তর চরণে আম্মসমর্পনণ-জগতের 
সমুদয় ধন প্রভূত, এমন কি মানুষ যতদূর মানযশ ও ভোগস্থখের 
আঁশ! করিতে পারে, তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীত হয়। 
ভগবানে নির্ভরজনিত এই শান্তি আমাদের বুদ্ধির অতীত ও 
অমূলা। এই অপ্রাতিকৃল্য অবস্থা লাভ হইলে তাহার কোনরূপ 
্ঘথাকে না, আর স্বার্থই যখন নাই, তখন আর তীহার স্বার্থ- 
মকর বস্ত জগতে কি থাকিতে পারে ? এই পরম নির্ভরা'বস্থায় 
ততক্দীব আসক্তি স্ম্পূর্ণরূপে দূর হয়, কেবল সেই সর্বভূতের 
ধিকঞখ ও আধারম্বরূপ ভগবানের প্রতি সর্বাবগাহিনী 
বাস্থ্য-সা আসক্তি রহিয়া যায়। ভগবানের প্রতি এই প্রেমের 
ত একটির বন্ধনের কারণ নহে, বরং উহা তাহার সর্ধববন্ধন- 
যাহাদেব শ্ধ্য ক্ক্ে। 
ও ৮৪ 


পরাবিষ্য। ও পরাভক্তি এক 


উপনিষদ্‌ পরা ও অপর] বিদ্যা নামক ছুইটি বিচ্যা ভিন্নরূপে 
উল্লেখ করিয়াছেন। আর ভঙজ্তের নিকটে এই পরাবিদ্তা ও পরা 
তক্তিতে বাস্তবিক কিছু প্রভেদ নাই। মুগ্ডক উপনিষদে কথিত 
আছে -“ত্রক্ষভ্তানীরা বলেন, জানিবার উপযুক্ত ছুই প্রকার বিদ্যা 
আছে-পরা ও অপরা। উহার মধ্যে অপর! বি্া--ঝগ্েদ, যজ্জু- 
বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষ1 (উচ্চারণ, যতি ইত্যাদির 
বিদ্যা ). কল্প (যজ্ঞপদ্ধতি ১, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ( বৈদিক শব্সমুহের 
ব্যুৎপত্তি ও তাহাদের অর্থ যে শাস্ত্রের বারা জান! যায় ), ছন্দঃ ও 
জ্যোতিষ । আর পরাবিগ্যা তাহাই, ষন্্ার। সেই অক্ষরকে জানিতে 
পার] যায়।”* সথতরাৎস্পষ্টই দেখা গেল যে, এই পরাবিছ্যা ও 
ব্রহ্মজ্ঞান এক পদার্থ । দেবীভাগবৎ আমাদিগকে পরাভক্তির 
এই নিম্নলিখিত লক্ষণ বলিয়া দিয়াছেন। “যেমন তৈল এক পাত্র 
হইতে পাত্রাস্তরে ঢালিবার সময় অবিচ্ছিন্ন ধারাম্ম পতিত হয়, 
তন্জরপ মন যখন অবিচ্ছিন্রভীবে ভগবান্কে ম্মরণ করিতে থাকে, 
তখনই পরাভক্তির উদয় হইয়াছে, বুঝিতে হইবে ।” + অবিচ্ছিষ্ 
আসক্তির সহত ভগবানের দিকে হৃদয় ও মনের এক্ধপ অবিরত, 

দ্ধ বিদ্ভে বেদিতব্যে ইতি হ ম্ম যদ্‌ ব্রন্মাবিদে। বদ্দান্ত পর [চেবাপরাচ। চ। 
তত্রাপর! খর্থেদে। বজুব্রেদঃ সামবেগগোহধর্ধবে?ঃ শিক্ষা! কলে! বাকরণং নিরুক্তং 
হনে! জ্যোতিষমিতি । অথ পর]! বয়! তদক্ষরমধিগস্যতে। 
মুওকোপনিবং। ১ম মুগ্ডক, ১ম খণ্ড, হর্থ ও ৫ম ন্লোেক। 


1 চেতসো! বর্তনঞ্চেব তৈলধারাদমং সদ! । ইত্যা্ি-- 
দ্বেবীভাগ বত, ৭ম হৃদ্ধ+ ৩৭ অধ্যায়, ১১ ফোক 


৮৫ 


 ভক্তিষোগ 


ওর্ণনত্য স্থিরভাবই মানবন্ৃদয়ে সর্ব্বোচ্চ ভগবং-প্রেমের প্রকাশ । 

আর সকল প্রকার ভক্তি কেবল এই পরাভপ্তির-_রাগান্ুগ! 
ভক্তির সোপানমাত্র । যখন মাহুষের হৃদয়ে এই পরাণুরাগের উদয় 
হয়, তখন তাহার মন সর্বদাই ভগবানের চিন্তা করিবে, আর 
কিছুই তাহার স্থতিপথে উদয় হইবে না। সে নিজমনে তখন 
তগবান ব্যতীত অন্য কোন চিন্তাকে স্থান দিবে না। তখন 
তাহার আত্মা অভেছ্য পবিত্রতাৰরণে আবৃত থাকিবে, এবং 
মানসিক ও ভৌতিক সর্ব শ্রকার বন্ধনকে অতিক্রম করিয়া শান্ত ও 
মুক্ত ভাব ধারণ করিবে । এরূপ লোকই কেবল ভগবানকে নিজ 
অন্তরে উপাসন! করিতে সক্ষম । তাঁহার নিকট অনুষ্ঠানপদ্ধতি, 
প্রতিমাদ্দি, শাস্তি, মতামত সমুদয়ই অনাবশ্ক হইয়া পড়ে-_ 
উহাদের দ্বারা তীহার আর কোনও উপকার হয় না । ভগবান্‌কে 
এরূপভাবে ভালবাসা বড় সহজ কশ্ম নহে । সাধারণ মানবীয় 
প্রেম সেখানেই বৃদ্ধি পায়, যেখানে উহার প্রতিদান পায়। যেখানে 
প্রতিদান না পায়, সেখানে উদ্াসীনতাই আপিয়া প্রেমের স্থল 
অধিকার করে। নিতান্ত অল্প ক্ষেত্রেই কিন্তু কোনরূপ প্রতিদান 
না পাইলেও প্রেমের বিকাশ দেখ। যায়। আমরা ইহাকে অগ্নির 
প্রতি পতঙ্গের ভালবাসার সহিত তুলনা করিতে পারি । পতঙ্গ 
আগুনকে ভালবাসে, আর উহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রাণত্যাগ 
ক'রে। পতঙ্গের স্বভাবই এপ ভাবে ভালবাসা । জগতে যত 
প্রকার প্রেম দৃষ্ট হয়, তন্মধো কেবল প্রেমের জন্যই থে প্রেম, তাহাই 
সর্ব্বোচ্চ ও পূর্ণ নিঃস্বার্থ প্রেম। এইরূপ প্রেম আধ্যাম্মিকতার 
ভূমিতে কাধ্য করিতে আরম্ভ করিলেই পরাভক্তিতে লইয়া যায় । 


৮৬ 
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প্রেমকে আমরা একটি ত্রিকোণ-স্বরূপে প্রকাশ করিতে পারি। 
উহার প্রত্যেক কোণটিই যেন উহার এক একটি অবিভাজ্য 
স্বর্ূপের প্রকাশক । তিন কোণ ব্যতীত কোন ত্রিকোণ হইতে পারে 
না। আর প্রকৃত প্রেমও উহার নিম্নলিখিত তিনটি লক্ষণ ব্যতীত 
কোনরূপেই থাকিতে পারে ন1। প্রেম-স্থরূপ এই ত্রিকোণের একটি 
কোণ এই যে. প্রেমে কোনরূপ কেন৷ বেচ নাই । যেখানে কোন 
প্রতিদানের আশা থাকে, সেখানে প্রকৃত প্রেম জন্মিতে পারে না। 
উহা কেবল দোকানদারিতে পরিণত হয় মাত্র । যত দিন পর্যন্ত 
আমাদের ভগবানের প্রতি ভয়মিশ্র! ভক্তি ও তাহার আজ্ঞা- 
পালনের জন্য তাহার নিকট কোনব্প বরপ্রাপ্তির আকাঙ্ষ। থাকে, 
ততদিন আমাদের হৃদয়ে প্রকৃত প্রেমজন্মিতে পারে না । যাহার! 
ভগবানের নিকট কিছু প্রাপ্তির আশায় উপাসন। করে, তাহার! এ 
বরপ্রাপ্তির আশা না থাকিলে তাকে উপাসন। রুরিবে না। ভক্ত 
ভগবান্‌কে ভালবাসেন তিনি প্রেমাম্পদ বলিয়া, প্রকৃত ভক্তের 
এই দেববাঞ্িত প্রেমোচ্ছাগের আর কোন হেতু নাই। কথিত 
আছে, কোন সময়ে এক বনে এক রাদ্রার সহিত জনৈক সাধুর 
সাক্ষাৎ হয়। তিনি সাধুৰ সহিত কি্ক্ষণ আলাপ করির়াই 
ভাহার পবিত্রতা ও জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন । 
পরিশেষে তাহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, আমাকে কৃতার্থ 
করিবার জন্ত আমার নিকট কিছু গ্রহণ করিতে হইবে। সাধু 
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উহাতে অন্বীকৃত হইলেন, বলিলেন, “বনের ফল আমার প্রচুর 

আহার, পর্বত-নিঃস্থত পবিত্র সরিৎ আমার পধ্যাপ্ত পানীয়, বৃক্ষ 
ত্বক আমার পধ্যাঞ্ধ পরিধেয় এবং গিরিগুহা! আমার যথেষ্ট বাসস্থান । 

কেন আমি তোমার কিম্বা অপরের নিকট কোন কিছু লইব ?” 

রাজ1 বলিলেন, প্রভূ আমাকে অনুগৃহীত করিবার জন্য আমার হস্ত 
হইতে কিছু গ্রহণ করুন, আর আমার সহিত রাজধানীতে ও 
আমার রাজপ্রাসাদে চলুন ।' অনেক অন্গরোধের পর তিনি অব- 
শেষে রাজার সহিত যাইতে স্বীকার করিলেন এবং তাহার প্রাসাদে 
গেলেন। দান করিতে উদ্যত হইবার পূর্ব রাজ! পুনঃ পুনঃ বর 
ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, “প্রত, আমার আরও সম্তান সম্ভতি 
হউক, আমার ধনবৃদ্ধি হউক, আমার রাজ্যবিস্তার হউক, আমার 
শরীর নীরোগ হউক্‌ ইত্যাদি ।” রাজ! নিজ প্রার্থনা! শেষ করিবার 
পূর্বেই সাধু নীরবে উঠিয়া চলিয়া! যাইতে লাগিলেন । ইহা দেখিয়া! 
রাজ] হতবুদ্ধি হইয়! তাহার পশ্চাদগমন করিতে লাগিলেন__চীং- 
কার করিয়া বলিতে লাগিলেন, “প্রভু চলিয়া গেলে ? আমার দান 
গ্রহণ করিলে না” সাধু তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, “ভিক্ষুক, 
আমি ভিক্ষুকের কাছে ভিক্ষা করি না। তুমি নিজে একজন 
ভিক্ষুক, তুমি আমাকে কি করিয়! কিছু দিতে পার? আমি এত 
মুর্খ নই যে, তোমার ন্যায় ভিক্ষুকের নিকট ভিক্ষা লইব। যাও, 
আমার অন্ুসর করিও না।” এখানে ভিক্ষুক আর ভগবানের 
প্রকৃত প্রেমিকদের ভিতর বেশ প্রভেদ করা হইয়াছে । এমন কি, 
মুক্তিলাভের জন্য ভগবানের উপাসনা ও অধম উপাসনা । প্রেম 
কোন লাভ চাহে না। প্রেম কেবল প্রেমের অন্তই হইয়া থাকে 
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ভক্ত ভগবান্কে ভালবাসেন কারণ, তিনি না বাপিয়া থাকিতে 
পারেন না। তুমি একটি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়! উহ্র্কে 
ভালবাসিলে। তুমি এ দৃশ্যের নিকট হইতে কোনরূপ অনুগ্রহ- 
ভিক্ষা কর না। আর সেই দৃশ্যও তোমার নিকট কিছুই প্রার্থন। 
করেন1। তথাপি উহার দর্শনে তোমার মনে আনন্দের উদয় হয়-_ 
উহাতে তোমার মনের অশান্তি দূর করিয়া দেয়, উহাতে তোমাকে 
শান্ত করিয়! দেয়; তোমাকে ক্ষণকালের জন্য একরূপ নশ্বর 
প্রকৃতির বাহিরে লইয়া যায় ও এক স্বর্গীয় আনন্দে উংফুল্ল করিয়া 
তুলে। প্রেমের এই ভাবটি উক্ত ত্রিকোণাত্মক প্রেমের এক 
কোণ। প্রেমের পরিবর্তে কিছু চাহিও না। তুমি যেন কেবল 
দিয়াই যাইতে থাক। ভগবানকে তোমার প্রেম দাও, কিন্ত 
তাহার নিকট হইতেও তাহার পরিবর্তে কিছু চাহিও ন!। 
প্রেমরূপ ত্রিকোণের দ্বিতীয় কোণ এই যে, প্রেমে কোনরূপ 
ভয় নাই । যাহার ভগবান্‌কে ভয়ে ভালবাসে, তাহার৷ মন্ুম্তাধম, 
তাহাদের মনুষ্যত্বের এখনও স্ফণ্তি হয় নাই। তাহার৷ শাস্তির 
ভয়ে ভগবানকে উপাসনা করে । তাহার! মনে করে, তিনি এক 
মহান্‌ পুরুষ, তাহার এক হস্তে দণ্ড, এক হস্তে চাবুক + তাহার 
আজ্ঞাপালন না করিলে তাহারা দ্ডিত হইবে। ভগবান্কে দণ্ডের 
ভয়ে উপাসন। অতি নিক্বশ্রেণীর উপাসন।। এইক্প উপাসনাকে যদি 
উপাসনাই বলিতে হম্ন, তবে উহ! প্রেমের অতি অপরিণত অবস্থা 
মাত্র বলিতে হইবে । যতদিন হৃদয়ে কোনরূপ ভয় থাকে ততদিন 
প্রেম-বিকাশের সম্ভাবনা কোথায়? প্রেম স্বভাবতঃই সমুদয় ভয়কে 
নাশ করিয়া ফেলে। মনে ভাবিয়া দেখ, এঁ তরুণী জননী পথে 
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'ভীক্তিযোগ 
"ষ্টাড়াইয়া; একটি কুক্কুর ডাকিলেই তিনি ভয় পাইয়া সন্পিহিত গৃহ 
প্রবেশ করেন । কিন্তু যদি তাহার শিশু তাহার সঙ্গে থাকে ও যদি 
কোন একটি সিংহ শিশুটির উপর লাফাইয়1 পড়ে, তখন সেই জননী 
কোথায় থাকিবেন মনে কর? অবশ্ত তখন তিনি সিংহমুখে প্রবিষ্ট 
হইবেন। প্রেম বাস্তবিকই সমুদয় ভয়কে নাশ করিদ্ধা ফেলে । পাছে 
জগতের সম্পর্ক নষ্ট হইয়! যায়, এই প্রকার একটি স্বার্থপর ভাব 
হইতে ভয় জন্মে। আমি নিজেকে যত ক্ষুদ্র ও স্বার্থপর করিছ। 
ফেলিব, আমার ভয়ও সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে । যদি কেহ 
বিবেচনা করে, সে কিছুই নহে, তাহার নিশ্চয়ই ভয় আসিবে । 
আর তুমি নিজেকে ক্ষুত্র বলিয়া যত কম ভাবিবে, তত তোমার 
ভয় কমিয়। যাইবে । যতদিন তোমাতে একবিন্দুও ভয় আছে, 
ততদিন তোমাতে প্রেম থাকিতে পারে না। প্রেম ও ভয় দুইটি 
বিপরীত ভাবাপন্ন। ধাহার! ভগবানকে ভালবাসেন, তাহারা 
তাহাকে কখনই ভয় করিবেন না। প্রকৃত ভগবৎপ্রেমিক 
“ভগবানের নাম বৃথা লইওনা, এই আদেশ শুনিয়। হান্ত করেন । 
প্রেমের ধশ্মে ভগবগ্লিন্দা আবার কোথায়? যে বূপেই হউক না 
কেন, তুমি প্রভুর নাম যত লইতে পার, ততই মঙ্গল। তুমি 
তাহাকে ভালবাস, তাই তুমি তাহার নাম করিতেছ। 
প্রেমরূপ ত্রিকোণের তৃতীয় কোণটি এই ষে, প্রেমিকের আর 
দ্বিতীয় ভালবাসার পাত্র থাকিবে না কারণ, উহ্নাই প্রেমিকের 
সর্বোচ্চ আদর্শ হইবে । যতদিন ন। আমাদের ভালবাসার পাত্র 
আমাদের সর্বোচ্চ আদর্শ হইয়। দীড়ায়। ততদিন প্রকৃত প্রেম 
আপিতে পারে না। হইতে পারে অনেক স্থলে মানুষের প্রেম 
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মন্দ দিকে প্রযুক্ক হয়, কিন্তু প্রেমিক লোকের পক্ষে তাহার প্রিম্ 
বস্তই তাহার সর্বোচ্চ আদর্শ । কোন ব্যক্তি অতি কুতসিৎ 
লোকের ভিতর আপনার উচ্চ আদর্শ দেখিতে পায়, আবার অপরে 
খুব ভাল লোকে উহা! দেখিতে পায়, কিন্ত সকল স্থলেই কেবল 
আদর্শটিকেই প্রকৃত প্রগাঢ়রূপে ভালবাসা হইয়া থাকে । প্রত্যেক 
ব্যক্তির উচ্চতম আদর্শকেই ঈশ্বর বলে। অজ্ঞান হউন, জ্ঞানী 
তউন, সাধু হউন, পাপী হউন, নর ব1 নারী, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত 
সকল মন্ুয্যেরই উচ্চতম আদর্শ ঈশ্বর । সমুদয় সৌন্দর্য, মহত্ব 
ও শক্তির উচ্চতম আদর্শসমূহ্নের সমষ্টি করিলেই প্রেমময় ও 
প্রেমাম্পদ ভগবানের পূর্ণম ভাব পাওয়া যায়। এই আদর্শ 
গুলি প্রত্যেক ব্যক্তির মনে কোন না! কোনরূপে ত্বভাবতঃই 
বর্তমান । উহার! যেন, আমাদেরই মনের অঙ্গ ব অংশবিশেষ । 
মানবপ্রককতিতে যে সকল ক্রিয়ার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, 
তাহারা সকলেই আদর্শ গুলিকে ব্যবহারিক জীবনে পরিণত 
করিবার চেষ্টা-স্বরূপ। আমর! আমাদের চতুদ্দিকে সমাজে থে 
নানাবিধ ব্যাপার ও আন্দোলন দেখিতে পাই, তাহা ভিন্ন ভিন্ন 
আত্মার বিভিন্ন আদর্শকে কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টার 
ফলমাত্র। যাহ। ভিতরে আছে, তাহাই বাইরে আসিবার চেষ্টা 
করিত্তেছে। মানব হৃদয়ে আদর্শের এই চিরপ্রবল প্রভাবই সেই 
একমাত্র সর্ববনিয়নত্রী মহাশক্তি, যাহার ক্রিয়া মানবজাতিমধ্যে 
নিয়ত বর্তমান । হইতে পারে, শতজন্ম, সহম্্ সহম্র বংসর ধরিয়া 
চেষ্টার পর মানুষ বুঝিতে পারে যে, আমাদের অভ্যন্তরস্থ আদর্শ 
বাহিরের অবস্থাসমূহের সহিত সম্পূর্ণ খাপ খাইতে পারে না 
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এইটি বুঝিতে পারলে সে বহিঞ্জগৎকে নিজের আদর্শমত গঠন 
করিবার চেষ্ট৷ পরিত্যাগ করিয়া আদর্শকে সেই উচ্চতম প্রেমের 
ভূমি হইতে আদর্শদপে উপাসন। করে! সমুদয় নিয় আদর্শ- 
গুলিই এই পূর্ণ আদর্শের অন্তর্গত। কথায় বলে এবং সকলেই 
একথার সত্যতা স্বীকার করিয়। থাকেন যে,_- 
বার সঙ্গে যার মঙে মন। 
কিবা হাড়ী কিবা ডোম ॥ 

বাহিরের লোকে বলিতে পারে, প্রেম অপাত্রে গুদত্ত হইতেছে, 
কিন্ত ধিনি প্রেমিক, তিনি হাড়ী ডোম দেখেন না, তিনি তাহাকে 
রাঁজরাঁণী বলিয়াই দেখিয়া থাকেন। হাঁড়ীভোমই হউক, আর 
বাজরাণীই হউক, প্ররুতপক্ষে আমাদের প্রেমের আধারগুলি 
যেন কতকগুলি কেন্দ্র বিশেষ, যাহাদের চতুঃপার্থখে আদর্শগুলি 
যেন ঘনীভূত হইয়া থাকে । জগৎ সাধারণতঃ কিসের উপাসনা 
করে? অবশ্ঠ এইটি উচ্চতম ভক্ত ও প্রেমিকের সর্ধাবগাহী পূর্ণ 
আদর্শ নগে। নরনারীগণ সাধারণতঃ নিজ হ্ৃদয়াভ্যন্তরীণ 
আদর্শকেই উপাসনা করে । প্রত্যেকেই নিজ নিজ আদর্শ বাহিরে 
আনয়ন করিয়া তাহারই সম্মুখে ভূমি হইয়া প্রণীম করে । এই 
কারণেই আমরা দেখিতে পাই, যাহারা নিঙ্গেরা নিষ্ঠ্র ও 
রক্তপিপাস্থ, তাহারা কেবল রক্তপিপান্থ ঈশ্বরের উপাসনা করে, 
কারণ, তাহারা কেবল নিজেদের উচ্চতম আদর্শকেই ভালবানে। 
এই জন্যই সাধুব্যক্তির ঈশ্বরের আদর্শ অতি উচ্চ, আর তাহাদের 
'আদর্শ অপর ব্যক্তির আদর্শ হইতে অত্যন্ত পৃথক্‌। 
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যে প্রেমিক ব্যক্তি স্বার্থপরতা ও ফলাকাক্ষাশৃন্য হইয়াছেন, 
এবং ধাহার কোন ভয় নাই, তাহার আদর্শ কি? মৃহামহিমমন 
ঈশ্বরকেও তিনি বলিবেন, আমি তোমাকে আমার সর্ধবন্য দিব! 
তোমার নিকট হইতে আমি কিছুই চাহি না। বাস্তবিক এমন 
কিছুই নাই, যাহা! আমি, “আমার” বলিতে পারি। যখন মানুষ 
এইরূপ অবস্থা লাভ করে, তখন তাহার আদর্শ পূর্ণপ্রেমের আদর্শ 
হইয়া দাড়ায় ; উহ! প্রেমজনিত পূর্ণ নিভীকতার আদর্শে পরিণত 
হয়। এইরূপ পুরুষের সর্বোচ্চ আদর্শে কোন প্রকার বিশেধন্ব- 
রূপ সন্কীর্ণত: থাকে না । উহ। সার্বভৌমিক প্রেম, অনন্ত ও অসীম 
প্রেম, প্রেমস্বরূপ ব৷ পূর্ণ স্বতন্ব প্রেমের আকার ধারণ করে। 
প্রেমধন্মের এই মহান আদর্শকে তখন কোনরূপ প্রতীক ব। 
প্রতিমার সহায়তা ন। লইয়া! তদ্রেপই উপাসন1 করা হয়। ইহাই 
উৎকৃট পরা ভক্তি-_একটি সার্বভৌমিক আদর্শকে আদর্শ বলিয়া 
উপাপনা করা। অন্ত সকল প্রকার ভক্তি কেবল এ ভক্তিলাভের 
সোপান মাত্র। এই প্রেমরূপ ধশ্মপদ অনুসরণ করিতে করিতে 
আমরা.যে সমস্ত সিদ্ধি বা অসিদ্ধি লাভ করি, সে সমস্তই সেই 
একমাত্র আদর্শলাভের পথেই ঘটে অর্থাৎ প্রকারান্তরে তাহার 
সহায়তাই করে। একটির পর একটি বন্ত গৃহীত হয় ও আমাদের 
অভ্যত্তরবর্তী আদর্শ উহার উপর একে একে প্রক্ষিপ্ত হইতে 
থাকে । ক্রমশঃ এই সমুদয় বাহ্‌ বস্তই ক্রমবিস্তারশীল সেই 
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আভ্যন্তরীণ আদর্শের প্রকাশকের পক্ষে অন্নুপবুক্ত বোধ হয় ও 
স্বভাবতঃই একটির পর আর একটি পরিত্যক্ত হয়। অবশেষে 
সেই সাধক বুঝিতে থাকেন যে, বাহ্য বস্তুতে আদর্শকে উপলব্ি 
করিবার চেষ্টা বৃথা । আদর্শের সহিত তুলনায় এই সকল বাহ্য 
বস্তই অতি তুচ্ছ। কালত্রমে তিনি সেই সর্বোচ্চ ও সম্পূর্ণ 
নির্ববিশেষ ভাবাপন্ন হুক্ম আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে অন্তরেই জীবন্ত ও 
সত্যভাবে অন্থুভব করিবার সামর্থ্য লাভ করেন। যখন ভক্ত 
এই অবস্থায় উপনীত হন, তখন ভগবান্‌কে প্রমাণ করা যায় কি 
না, ভগবান্‌ সর্ববশু ও সর্বশক্তিমান কি না, এ সকল প্রশ্ন তাহার 
মনে উদয়ই হয় না । তাঁহার নিকট ভগবান্‌ প্রেমময় তিনি 
প্রেমের সর্ধবোচ্চ আদর্শ, এবং এই ভাবই তাহার পক্ষে যথেষ্ট! 
তিনি প্রেমরূপ রলিয়া স্বতঃসিদ্ধ, অন্ত প্রমাণ নিরপেক্ষ । 
প্রেমিকের নিকট প্রেম্ময়ের অস্তিত্ব প্রমাণের কিছুমাত্র আবশ্তক 
নাই। অন্যান্য ধর্মের বিচারকম্বর্ূপ ভগবান্‌ প্রমাণ করিতে 
অনেক প্রমাণের আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু ভক্ত ভগবানের সম্বন্ধে 
এরূপ ধারণা করিতে পারেন না বা করেনও না। তাহার নিকট 
ভগবাঁন্‌ কেবল প্রেমম্বরূপে বর্তমান। “কেহই পতিকে পতির 
জন্য ভালবাসে না, পতির অন্তর্বর্তী আত্মার জন্যই লোকে পতিকে 
ভালবাসে । কেহই পত্বীকে পত্বীর জন্য ভালবাসে না, পত্বীর 
অন্তর্বর্তী আত্মার জন্তই লোকে পত্বীকে ভালবাসে ।» কেহ কেহ 
বলেন, মান্থষের সর্বপ্রকার কন্মের মূল স্বার্থপরতা । আমার 
বিবেচনায় উহাও প্রেম, তবে বিশি্টতা হেতু নিম্নভাবাপন্ন 
হইয়া গিয়াছে মাত্র । যখন আমি আমাকে জগতের সকল বস্ততে 
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অবস্থিত ভাবি, তখন নিশ্চয়ই আমাতে স্বার্থপরতা থাকিতে পারে 
না। কিন্ত যখন আমি ভ্রমবশতঃ নিজকে ক্ষুত্র মনে করি, তখন 
আনার প্রেম সংকীর্ণ ও বিশেষ ভাব ধারণ করে। প্রেমের বিষয়কে 
সঙ্কীণ ও সীমাবদ্ধ করাই আমাদের ভ্রম। এই জগতের সকল 

বস্তই ভগবং-প্রস্থুত, স্থতরাং প্রেমের যোগ্য । কিন্তু ইহা স্মরণ রাখ। 

কর্তব্য যে সমষ্টিকে ভালবাসিলে অংশগুলিকেও ভালবাস৷ হইল। 

এই সমষ্টিই ভক্তের ভগবান। আর অন্তান্ত প্রকারের ঈশ্বর - 

স্বরগস্থ পিতা; শান্তা, শ্রষ্টা, নানাবিধ মতাতত, শাস্ত্র গ্রভৃতি ভক্তেব 
নিকট নিরর৫থক, তাহাদের নিকট ইহার কোন প্রয়োজনীয়ত। 
নাই ; কারণ, তাহার। পরাভক্তির প্রভাবে একেবারে এই সকলের 

উপর চলিয়! গিয়াছেন। যখন অন্তর শুদ্ধ, পবিত্র এবং এশ্ববিক 
প্রেমামুতে পুর্ণ হয়, তখন অন্ত সর্বপ্রকার ঈশ্বরের ধারণ। বালকো?- 
চিত ও অসম্পূর্ণ বা অনুপযুক্ত বলিয়! পরিত্যক্ত হয়। বাস্তবিক 
পরাভক্তির প্রভাবই এইরূপ। তখন সেই উচ্চাবস্থাপন্ন ভক্ত 
তাহার ভগবান্‌্কে মন্দিরাদিতে অখেষণ করিতে যান না? তিঙ্গি 
এমন স্থানই দেখিতে পান না, যেখানে তিনি নাই। তিনি 
তাহাকে মন্দিরের ভিতরে বাহিরে সর্বন্ত দেখিতে পান। তিনি 
তাহাকে সাধুর সাধুতায় ও পাপীর পাপে দেখিতে পান। ইহার 
কারণ, তিনি পূর্ধেই তাহাকে নিত্যদীপ্তিমান ও নিত্যবর্তমান এক 
সর্ধবশক্তিমান, অনির্বাণ, প্রেমজ্যোতিরূপে নিজ হৃদয়ে শ্বমহিমায় 
বিরাজমান দেখিতে পাইয়াছেন। 
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মানবীয় ভাষায় প্রেমের এই পরমোচ্চ পূর্ণ আদর্শের পরিচয় 
প্রদান করা অসম্ভব। উচ্চতম মানবকল্পনাও উহার অনন্ত পুর্ণত। 
ও সৌন্দধ্য অনুভবে অক্ষম। তথাপি সর্বদেশের প্রেষধশ্মের 
নিম্-উচ্চ উচ্য় অবস্থার উপাসকগণকে তাহাদের ৫প্রমের আদর্শ 
অস্ুভব করিতে ও উহার লক্ষণ করিতে চিরকালই এই অন্গপযোগী 
মানবাঁয় ভাঁষা ব্যবগ্গার করিতে হইয়াছে । শুধু ইহাই নহে, ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকারেব মানবীয় প্রেমই এই অব্যক্ত ভগবত-প্রেমের প্র তীক- 
রূপে গৃহীত হইয়াছে । মানব এশ্বরিক বিষয়সমূহ নিজের মানবীয় 
ভাবেই প্রকাশ করিতে পারে, আমাদের নিকট সেই পূর্ণ কেবল 
মাত্র আমাদেয় আপেক্ষিক ভাষায় প্রকাশিত হইতে পাঁরে। সমুদর 
জগৎ আমাদেয় নিকট আর কি? অনস্ত যেন স্বাস্ত ভাষায় লিখিত 
মাত্র। এই কারণেই ভক্তের! ভগবান্‌ ও তাহার প্রেমের উপাসনা 
বিষয়ে লৌকিক প্রেমের লৌকিক শব্দসমূহ ব্যবহার করিয়া থাকেন। 
পরাভক্তির কয়েকজন ব্যাধ্যাতা৷ এই পরাভক্তি নিম্ব-লিখিত বিতিন্ন 
উপায়ে বুঝিতে ও প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 
ইহার মধ্যে সর্বনিম্তম অবস্থাকে শান্ত ভঞ্জি বলে । খন মান্থষের 
স্ত্দয়ে প্রেমাগ্রি প্রজলিত হয় নাই, যখন তাহার বুদ্ধি প্রেমের 
উন্নত্বতামন আত্মহারা হয় নাই, এই বাহ্‌ ক্রিয়াকলাপ, বাহু ভক্তি 
হইতে একটু উন্নত সাদ্াসিদে রকম প্রেম উদয় হইয়াছে মাত্র, যখন 
উহা! তীব্রবেগসম্পন্ন প্রেমের উন্মত্ততালক্ষণে লক্ষিত নহে, এইব্প 
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ভাবে ভগবানের উপাসনাকে শান্ত ভক্তি বা শাস্ত প্রেম বলে? 
দেখিতে পাই, জগতে কতকগুলি লোক আছেন, াস্ারা বারে 
ধীরে সাধনপথে অগ্রসর হইতে ভালবাসেন । আর কতকগুলি 
লোক আছেন, তাহার। ঝড়ের মত বেগে চলিয়া যান ! শাস্তভক্ত 
ধীর, শান্ত, নর । তদপেক্ষা একটু উচ্চতর অবস্থা_দাস্ত। এ 
অবস্থায় মানুষ আপনাকে ঈশ্বরের দাস ভাবে । বিশ্বাসী ভৃত্যের 
প্রতৃভক্কিই তাহার আদর্শ। 

তার পর সথ্য প্রেম__-এই সধ্য শ্রেমের সাধক ভগবান্‌কে 
সম্বোধন করিয়া বলিয়। থাকেন, "তুমি আমর প্রিক্ বন্ধু” * 
যেমন মানুষ বন্ধুর নিকট আপনার হৃদয় খোলে, জানে যে, বন্ধু 
তাহার দৌঁষের জন্য তাহাকে কখনই তিরস্কার না করিয়া! যাহাতে 
তাহার হিত হয়, তাহার চেষ্টা করিবে-_বন্ধুদ্ধয়ের মধ্যে যেমন 
একটা সমান সমান ভাব থাকে, তত্ররপ সখ্যপ্রেমে সাধক ও তাহার 
সখ্যব্ূপ ভগবানের মধ্যে েন এক রকম সমান সমান ভাব থ'কে। 
স্থতরাৎ ভগবান্‌ আমাদের হৃদয়ের অতি সন্নিহিত বন্ধু হইলেন-- 
সেই বন্ধুর নিকট আমর! আমাদের জীবনের" সব কথা খুলিষা 
বলিতে পারি, আমাদের অন্তরে গভীরতম প্রদেশের গুধধভাব 
সকল তাহার নিকট জানাইতে পারি । সম্পূর্ণ ভরসা আছে যে, 
তিনি যাহাতে আমাদের মঙ্গল হয়, তাহাই করিবেন। এই্র্ণ ভাবিয়া 
আমরা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত হইতে পারি। এ অবস্থায় ভক্ত 
ভগবানকে তাহার লমান মনে করেন -ভগবানু ধেন আমদের 


ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখ ত্বমৈব। 
--পাগুবগীত। | 
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খেলুড়ে আমরা, সকলে যেন এই জগতে খেলা করিতেছি! 
যেমন ছেলের! খেল! করে, যেমন মহাষশশ্বী রাজা! মহারাজগণণ 
আপনাদের খেলা খেলিয়া যান, নেইরূপেই সেই প্রেমের আধার 
প্রভুও নিজে জগতের সহিত খেল1 করিতেছেন । তিনি পূর্ণ_- 
তাহার কিছুরই অভাব নাই। তাহার স্থঙ্ি করিবার আবশ্যক কি? 
কার্য আমরা করি--উদ্দেশ্ঠ কোন অভাব পূরণ। আর অভাব 
'বলিতেই অসম্পূর্ণত। বুঝায় । ভগবান্‌ পূর্ণ-ভাহার কোন অভাৰ 
নাই । কেন তিনি এই নিয়ত কর্মময় স্ষ্টি লইয়া ব্যস্ত থাকেন » 
তীহার কি উদ্দেশ্ত ? ভগবানের স্যত্রির উদ্দেশ্য বিষয়ে আমরা 
যে সকল উপন্যাস কল্পনা করি, সে গুলি গল্পহিসাবে সুন্দর 
হইতে পারে, কিন্তু উহাদের অন্ত কোন মূল্য নাই। বাস্তবিক 
সবই তার খেলা । « এই জগৎ তীহার খেলা-_ ক্রমাগত এই 
খেলা চলিতেছে। তাহার পক্ষে সমুদয় জগৎটি নিশ্চিতই একটি 
মজার খেলা মাত্র ।. যদি তুমি খুব নিঃস্ব হও, তবে সেই 
নিংম্বত্বরকেই 'একটি মৃহা তামীসা বলিয়া বিবেচনা কর--বড 
মানুষ হও ত, এঁ বড়মাহুষত্বকেই তামাসারূপে সম্ভোগ কর। 
বিপদ আসে ত, তাহাই স্বন্দর তামাসা, আবার স্থথ পাইলে 
মনে করিতে হইবে, এও এক সুন্দর তামাসা। জগৎ কেবলমাত্র 
আীড়াক্ষেত্র--আমরা এখানে বেশ নান। রূপে মজা! উড়াইতেছি _ 
যেন খেলা হইতেছে, আর ভগবান আমাদের সহিত সর্বদাই 
খেল। করিতেছেন, আমরাও তাহার সহিত খেলিতেছি। ভগবান্‌ 
আমাদের অনস্তকালের খেলুড়ে--অনস্তকালের খেলার সঙ্গী 
কেমন স্থন্দর খেলা করিতেছেন। খেলা সাঙ্গ হইল--এক বুগ 
৪৯ 
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শেষ হইল। তারপর অল্লাধিক সময়ের জন্য বিশ্রাম--তারপ্র 


আবার খেলা আরম্ত--আবার জগতের হ্ত্টি! কেবল যখন, 


ভুলিয়৷ যাও, সবই খেপা, আর তুমিও এ খেলার সহায়ক, তখনই, 
কেবল তখনই ছ্ুঃখ কষ্ট আসিয়। উপস্থিত হয়। তখনই, হৃদয় 
গুরুভারাক্রান্ত হয়, আর সংদার তোমার উপর গুরুবিক্রমে চাপিয়া 
বসে। কিন্ত যখনই তুমি এই দুদণ্ড জীবনের পরিবর্তনশীল 
ঘটনাবলীতে সত্যবোধ ত্যাগ কর আর যখন সংসারকে ক্রীড়ারঙ্গ* 
ভূমি ও আপনাদিগকে তাহার ক্রীড়াসহায়ক বলিয়া মনে কর, 
তৎক্ষণাৎ তোমার ছুঃখ চলিয়া! যাইবে। প্রতি অথুতে তিনি 
খেলা করিতেঞ্ছন॥ তিনি খেল! করিতে করিতে পৃথিবী, স্থয্য, 
চন্দ্র প্রভৃতি নিশ্নাণ করিতেছেন । তিনি মনুয্যহৃদয়, প্রাণী ও 
উদ্ভিদ্সমূহের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন। আমর! তাহার 
দাবাবড়ে স্বরূপ । শঁতনি সেই গুলিকে যেন একটি ছকে বসাইয় 


"তাহাদিগকে চালিত করিতেছেন । তিনি আমাদিগকে প্রথমে 


একদিকে, পরে অপর দিকে সাজাইতেছেন--আমরাও জ্ঞাতসারে 
বা অজ্ঞাতভাবে তাহারই ক্রীড়ার সহারক। গ্মহো, কি আনন্দ! 
আমরা তাহার ক্রীড়াসহায়ক ! 

তৎ্পরের অবস্থাকে বাৎসল্য প্রেম বলে । উহাতে ভগবান্কে 
পিতা ন! ভাবিয়া সন্তান ভাবিতে হয়। এটি কিছু নৃতন রকমের 
বোধ হইতে পারে, কিন্তু উহার উদ্দেশ আমাদের ভগবানের 
ধাংণা হইতে এশ্বধ্যের ভাবগুলি সব দূর করা । এশ্বধ্যের ভাবের 
সঙ্গে সঙ্গেই ভয় আসে! ভালবাসায় কিন্তু ভয় থাকা উচিত নয়। 
চর্রিত্রগঠনের জন্য ভক্তি ও আজ্ঞ/বহতা৷ অভ্যাসের অ+বশ্ঠক বটে, 
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কিন্ত একবার চরিত্র গঠিত হইলে যখন প্রেমিক, শাস্ত-প্রেমের 
একটু আম্বাদ করেন, আবার প্রেমের তীব্র উন্মত্ততাও কিছু 
আশ্বাদ করেন, তখন তাহার আর নীতিশাস্ত্র, সাধন-নিয়ম, এ 
সকলগুলির কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে না। প্রেমিক বলেন, 
ভগবানকে মহামহিম, এশ্বর্যশালী, জগন্নাথ. দেব-দেবরূপে 
ভাবিতে আমার ইচ্ছা হয় না। ভগবানের ধারণা হইতে 'এই 
ভয়োৎপাদক খরশ্বধ্যভাব তাড়াইবার জন্ত তিনি ভগবান্‌কে সম্তান- 
রূপে ভালবাসেন। মা বাপ ছেলের কাছে ভয় পায় না, ছেলের 
প্রতি তাদের ভক্তিও হয় না। তীহাদের ছেলের কাছে কিছু 
প্রার্থনা করিবারও থাকে না । ছেলের সর্ব্দ! পানারই দাবী । 
সন্তানের প্রতি ভালবাসার জন্ত বাপ ম! শত শতবার শরীরত্যাগে 
প্স্তুত। তাহাদের, এক সন্তানের জন্য ত্বাহারা সহজ জীবন 
উৎসর্গে প্রস্তত। এই ভাব হইতে ভগবানকে বাৎসল্যভ'বে 
ভালবাসা হয়। ষে সকল সম্প্রদায়ে ভগবান্‌ অবতার হন. ধাহারা 
তাহাতে বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের মধেই এই বাৎসল্যভাবে 
উপাঁসনা স্বাভাবিক" মুনলমানদের পক্ষে ভগবান্‌কে এইবূপে 
সম্তানভাবে ভাবা কঠিন । তাহারা ভয়ে এভাব হইতে দূরে অবস্থান 
করেন । কিন্তু গ্রীষ্টীয়ান ও হিন্দু সহজেই ইহা বুঝিতে পারেন, 
কারণ, ক্বাহাদের বালক যীশু, বাল-কৃষ্ণ রহিয়্াছেন। ভারতীয় 
রমণীগণ অনেক সময়ে আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের মাতা বলিয়৷ চিন্তা 
করেন। গ্রীহ্রীয়ান জননীগণও আপনাদিগকে শ্রীষ্টের মাত। বলিয়া 
চিন্তা করিতে পারেন । ইহা হইতে পাশ্চাত্য প্রদেশে ঈশ্বরের 
মাতৃভাবের জান আদিবে ; আর ইহা তাহাদের বিশেষ 


উ৩৩ 


"১ মানবীয় ভাষায় ভগবত প্রেমের বণনা 


প্রয়োন। ভগবানের প্রতি ভয়ভক্তিরূপ এই কুসংস্কার আনাদের 
অন্তরের অন্তরে দৃঢ়মূল*হইয়া আছে। ভগবৎ সম্বন্ধীয় এই ভঙ- 
ভক্ভি-এশ্বধ্যমহিমার ভাব এই প্রেমের ভিতর একেবারে নিমজ্জিত 
করিয়া দিতে অনেক দিন লাগে। 

মান্ুযে প্রেমের এই এরশ্বরিক আদর্শকে আর একরূপে প্রকাশ 
করিয়াছে । উহার নাম মধুর, আর উহাই সর্বপ্রকার প্রেমের 
মধ্যে সর্ব্বোচ্চ । জগতের সর্বোচ্চ প্রেমের উপর উহার ভিত্তি আর 
নানবীয় প্রেমের মধ্যে উহাই সর্বাপেক্ষা প্রবলতম | স্ত্রীপুরুষের 
প্রেমে যেরূপ মাছুষের সমুদ্র প্রকৃতিটিকে ওলট পালট করিয়া 
ফেলে, আর র্কোন্‌ প্রেম সেরূপ করিতে পারে ? কোন্‌ প্রেম লোকের 
প্রতি পরমাণুর মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে পাগল করিয়া 
তুলে-_-নিজের প্রকৃতি ভুলাইয়া দেয়_-মান্ষকে হয় দেবতা নয় 
পশু করিয়া দেয়? এই মধুর প্রেমে ভগবা ন্‌কে আমাদের পতিরূপে 
চিন্তা করা হয়। আমরা সকলে স্ত্রী! জগতে আর পুরুষ নাই। 
কেবল এক্মাত্র পুরুষ আছেন-_তিনিই, আমাদের পেই প্রেমা- 
স্পদই এন্হাত্র পুরুষ । পুরুষ স্ত্রীকে এবং স্ত্রী পুরুষকে য়ে ভালবাস! 
দিয়! ভালব।সিয়। থাকে, সেই ভালবাসা ভগবানকে অর্পণ করিতে 
হইবে । আমর! জগতে যতপ্রকার প্রেম দেখিতে পাই, যাহা লইয়া 
আমরা অল্লাধিক পরিমাণে খেল। করিতেছি মাত্র, ভগবান্ই 
তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য । তবে দুঃখের বিষয়, যে অনস্ত সমুত্রে 
মহান্‌ প্রেমের নদী সদা প্রবাহিত হইতেছে, মানব তাহাকে জানে 
না, হুতরাৎ নির্ববোধের ন্যায় সে মান্ুষরূপ ক্ষত ক্ষুদ্র পুতুলের প্রতি 
উহ প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করে। মানুষপ্রকতিত্রে সন্তানের প্রতি 
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ন্ততিমযোগ 
যে প্রবল স্নেহ দেখা যায়, তাহা কেবল একটি সম্ভতানরূপ ক্ষুদ্র 
পুুলের জন্য নহে; যদি তুমি অন্ধভাবে একমাত্র সন্তানের উপর 
উহাকে প্রয়োগ কর, তুমি তজ্জন্ বিশেষ ভোগ করিবে । কিন্তু এ 
ভোগ হইতেই তোমার এই বোধ আসিবে যে, তোমার ভিতরে 
যে প্রেম আছে, তাহা ষদি কোন মনুস্তে প্রয়োগ কর, তবে শীঘ্রই 
হউক বিলম্বেই হউক, অশান্তি আনয়ন করিবে । স্থতরাং আমাদের 
/্রম সেই পুরুষোত্তমের উপর প্রয়োগ করিতে হইবে -_ধাহার 
বিনীশ নাই, ধীহার কখন কোন পরিবর্তন নাই,ফাহার প্রেমসমূত্ডে 
জোয়্ারভাটা নাই । প্রেম থেন তাহার প্রকৃত লক্ষ্যে পুছে, থেন 
উহ1'তাহার নিকটে পহুছে, ষিনি প্রকৃত পক্ষে প্রেমেত্র অনন্ত সমুদ্র- 
স্বরূপ। সকল নদীই সমুত্রে পহুছে। একটি জলবিন্দু পধ্যন্ত 
গব্ধতগাত্র হইতে পতিত হইয়া কেবল একটি নদীতে (উহা! ষত 
বর্ডই হউক না কেন ) থামিতে পারে না। অকশেষে সেই জলবিন্দু 
কোন না কোনরূপে সমুদ্রে প্রবেশ করে। ভগবান আমাদের 
সর্বপ্রকার ভাবের একমাত্র লক্ষ্য । যদি রাগিতে চাও, ভগবানের 
প্রতি রাগ কর। “তোমার প্রেমাস্পনকে ধমকাও--তোমার 
সথাকে ধমকাও। আর কাহাকে তুণ্ম নির্ভয়ে তিরস্কার করিতে 
পার? মর্ত্য জীব তো৷ তোমার রাগ সহ করিবে না। তাহাতে 
তোমার উপর প্রতিক্রিয়া আমিবে। যদি তুমি আমার প্রতি 
দুধ হও, আমি অবশ্যই তোমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়! উঠিব, কারণ, 
আমি তোমার রাগ সহ করিতে পারিব না। তোমার প্রেমা- 
স্প্দকে বল, তুমি আমার কাছে কেন আসিতেছ না? কেন 
আমাকে একা ফেলিয়া রহিমাছ ? তাহা ছাড়। আর কিসে আনন্দ 
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আছে ? ছোট ছোট মাটির টিপিতে আর কি স্থখ আছে? অনন্ত 
আনন্দের জমাট সারকেই আমাদিগকে অন্বেষণ করিতে হইবে_- 
ভগবান্ই এই আনন্দের জমাটবাধা। আমাদের প্রবৃত্তি ভাবা 
সবই যেন তাহার সমীপে যায় । উহারা তাহারই জন্য অভিপ্রেত! 
উহার! যদি লক্ষ্য্রষ্ট হয়, তবে উহার! কুৎসিং-বরূপ ধারণ করিবে ॥ 
যখন তাহার। ঠিক তাহাদের লক্ষ্যস্থলে অর্থাৎ ঈশ্বরের নিকট 
পহুছায়, তখন অতি নিয়তম বৃত্তি পথ্যস্ত অন্যরূপ ধারণ করে।. 
মানুষের মন ও শরীরের সমুদয় শক্তি-_তাহারা যে ভাবেই প্রকাশিত 
থাকুক না কেন, ভগবান্ই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য-_একায়ন। 
মন্তুমযহদয়ের সর্ব ভালবাসা__সব প্রবৃত্তি যেন ভগবানের দিকে যায়। 
তিনিই একমাত্র প্রেমের পাত্র । এই মনুষ্হৃদয় আর কাহাকে 
ভালবাসিবে ই তিনি পরম স্থন্দর, পরম মহৃৎ্--সৌন্দধ্যস্বরূপ, 
মহত্বর্ূপ । তাহ! অপেক্ষা জগতে আর হ্বন্বব্র কে আছে? তিনি 
ব্যতীত জগতে আর স্বামী হইবার উপযুক্ত কে ? জগতে ভালবাসার 
উপযুক্ত পাত্র আর কে আছেন ? অতএব, তিনিই যেন আমাদের 
ত্বামী হন্স্তিনিই যেন আমাদের প্রেমাম্পদ ইন। অনেক সময়ে 
এরূপ ঘটে যে, ভগবন্তক্গণ এই ভগবৎপ্রেমের বিষয় বলিতে গিয়া 
সর্বপ্রকার মানবীয় প্রেমের ভীষ। উহাকে বর্ণনা করিবার উপযোগী 
বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। মূর্থেরা ইহ! বুঝে না-_তাহারা 
কখনও ইহা! বুঝিবে না । তাহার] উহা! কেবল জড়দৃষ্টিতে দেখিয়া 
থাকে। তাহারা এই আধ্যত্মিক প্রেমোন্মত্ততা বুঝিতে পারে ন1। 
কেমন করিয়! বুঝিবে ? “হে প্রিয়তম, তোমার অধরের একটি মাত্র 
চণ্ঘন, ধাহাকে তুমি একবার চুম্বন করিস্বাছ, তোম্মীর জন্ত তাহার 


১৬৩ 


ভক্তিযোগ 


পিপাসা বন্ধিত হইয়া থাকে। তাহার সকল ছুঃখ চলিয়া যায়। 
সেঁতোমা বাতীত আর সব ভুলিয়া যায়।,* প্রিয়তমের সেই 
চৃম্বন--তাহার অধরের সহিত সেই সংস্পর্শের জন্য ব্যকুল হও-_ 
যাহাতে ভক্তকে পাগল করিয়। দেয়, যাহ! মানুষকে দেবতা করিয়। 
তুলে । ভগবান্‌ ধাহাতে একবার তাহার অধরাম্ৃত দিয়া কৃতার্থ 
কৰিয়াছেন, তাহার সমুদয় প্ররৃতিই পরিবন্তিত হই্স। যায়। 
তাঁহার পক্ষে জগৎ উড়িয়া ষায়--তীহার পক্ষে সূরা চন্দ্রের আর 
অন্ভিত্ব থাকে না_আর সমগ্র জগপ্রপঞ্চই সেই এক অনস্ত 
প্রেমের সমুদ্রে মিলাইয়া যান্ন। ইহাই প্রেমোন্সস্ততার চরমাবস্থা 
প্রকৃত ভগবৎ-প্রোমক আবার ইহাতে ও সন্ধষ্ট নহেম। স্বামী-ন্্রীর 
প্রেমও তাহার নিকট তত উন্মাদকর নহে। ভক্তের! অবৈধ (প্রকীয়া) 
প্রেমের ভাব গ্রহণ করিয়া! থাকেন, কারণ উহা! অতিশয় প্রবল । 
উহার অবৈধতা তাহাদের লক্ষ্য নহে । এই এপ্রমের প্রকৃতি এই 
যে, যতই উহা! বাঁধ পায়, ততই উহা! উগ্রভাব ধারণ করে। স্বামী- 
স্্ীর ভালবাস! অবাধ -উহাতে কোন বাধাবিস্ব নাই । সেই জন্ত 
ভক্তেরা কল্পনা করেন, যেন কোন বালিক! তাহার প্রিক্নতম 
পুরুষে আসক্ত আর তাহার পিতা, মাতা বা স্বামা এ প্রেমের 
বিরোধী। যতই এ প্রেম বাধাপ্রাপ্ত হয়, ততই উহা প্রবলভাবৰ ধারণ 
করিতে থাকে । শ্রীকুষ্ণ বৃন্দাবনে কিরূপে লীল! করিতেন, কিরূপে 
সকলে তাহাকে উন্মত্ত হইয়া ভালবাপিত, কিরূপে তীহার সাড়। 


গতুরতবর্ধনং শোকনাশনং স্বরি তবেপুন। হুষঠ,চুদ্দিতং | 
ইতররাগবিল্ম রণং নৃশাংবিতর বীর নস্তেহধরামৃতম ॥ ! 
--ইমন্ভাগবত। ১৭মন্বন্ধ। ৩১শ নধ্যার। ১৪ ক্লোক। 
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পাইবামীত্র গোপীরা--সেই ভাগ্যবতী গোপীরা--সমুদয় ভুলিয়া, 
জগৎ ভুলিয়া, জগতের সকল বন্ধন, জাগতিক কর্তব্য, ইহার 
সমুদর সখ দুঃখ তুলিয়া'তাহার সহিত দাক্ষাং করিতে আসিত, 
মানবীয় ভাষা তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। মান্ুষ-_ 
মানুষ, তুমি এশ্বরিক প্রেমের কথা কও, আবার জগতের সব 
ভ্রমাত্মক বিষয়ে নিযুক্ত থাকিতেও পার। তোমার কি মন মুখ 
এক « 'যেখানে রাম আছেন, সেখানে কাম থাকিতে পারে না। 
যেখানে কাম, সেখানে রাম থাকিতে পারে না” * উহারা" 


কখন একত্রে থাকে না, আলো আধার কখন এক সঙ্গে থাকে 
শা । 


» হাহ! রাম তাহা কাম নহি, যাহ কাম গাহ1 নহি রাষ। 


--তুলসী দাসজী কৃত দৌহ1। 
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যখন প্রেমের এই উচ্চতম আদর্শে উপনিত হওয়া যায়, তখন 
জ্ঞান কোথায় চলিয়া যায় । কে আর তখন জ্ঞানের জন্য ব্যস্ত 
হইবে? মুক্তি, উদ্ধার হওয়া, নির্বাণ, এ সবই তখন কোথায় 
চলিয়া যায়। এই ঈশ্বর-প্রেম সম্ভোগ করিতে পাইলে কে মুক্ত 
হইত চাহে? “ভগবন্‌. আম্মি ধন, জন, সৌন্দর্য, বিগ্ভা, এমন 
কি মুক্তি পর্যন্ত চাহি না। জন্মে জন্মে তোমাতে যেন আমার 
অহেতুকী ভক্তি থাকে ।” ভক্ত বলেন, "চিনি হওয়া ভাল নয়, 
চির্নি খেতে ভালবাসি । তখন কে মুক্ত হইবার ইচ্ছা করিবে? 
কে ভগবানের সহিত অভেদভাব আঁকাজ্ষা। করিবে ? ভক্ত বলেন, 
“আমি জানি, তিনি ও আমি এক, কিন্তু, তথাপি আমি তাহা হইতে 
আমাকে পৃথক রাখিয়া প্রিপ্লতমকে সম্ভোগ করিব।" প্রেমের জন্য 
প্রেম ইহাই তাহার স্ত্ববাচ্চ স্থখ। প্রিরতমকে সম্ভোগ করিবার 
জন্য কে ন! সহশ্রবার বদ্ধ হইবে ? কোন ভক্তই প্রেম ব্যতীত অন্ত 
কোন বস্ত.কামনা করেন না। তিনি স্বয়ং ভালবাসিভেস্ন আর 
চান ভগবান্‌ যেন তাহাকে ভালবাসেন। তাহার নিক্ষাম প্রেম 
যেন উজান বাহিয়া যাওয়া) প্রেমিক ষেন নদীর উৎপত্তিস্থানের 
দিকে শ্রোতেক্প বিপরীত দিকে যান । জগৎ তাহাকে পাগল বলে । 
আমি জানি, কোন ব্যক্তিকে লোকে পাগল বলিত। তিনি উত্তর 
দিতেন, " বন্ধুগণ, সমুদয় জগৎ একটি বাতুলালয় ! কেহ সাংসারিক 
প্রেম লইয়া উন্মত্ত । কেহ নামের জন্য, কেহ যশের জন্ত, কেহ অর্থের 
১০৬ 


পসংহার 
জন্য, আবার কেহ বা মুক্তি বা স্বর্গের জন্য উন্মত্ত । এই বিরাট। 
বাতুলালয়ে আমিও পাগল। আমি ভগবানের জন্য পাগল। "সি 
টাকার জন্ত পাগল, আমি ঈশ্বরের জন্য পাগল । তুমিও পাগল, 
আমিও তাহাই । আমার বোধ হয় আমার পাগলামিই সর্বেরৃৎ- 
কু ।"” প্রকৃত ভক্তের প্রেম এইরূপ তীব্র উন্মত্ততা আর উহার 
সম্মথে আর সবই উড়িয়া! যায়। জমুদয় জগৎ তাহার নিকট প্রেম 
কেবল প্রেমপূর্ণ__ প্রেমিকের চক্ষে এইরূপই প্রতীয়মান ' হয় ॥ 
যখন মানুষের ভিতর এই প্রেম প্রবেশ করে, তখন তিনি অনস্ত 
কালের জন্য সখী, অনন্তকালের জন্য মুক্ত হইয়া যান। ভগবং 
প্রেমের এই পবিত্র উন্মন্ততাই কেবল আমাদের অস্তরস্থ সংসার- 
ব্যাধি অনস্তকালের জন্য আরোগ্য করিতে পারে। 
প্রেমের ধম্মে আমাধিগকে দ্বেতভাবে আরম্ভ করিতে হয়। 
ভগবান্‌ আমাদের পক্ষে আমাদের হইতে ভিন্ন/'আর আনম্রাও তাহ! 
হইতে আপনাদিগকে ভিন্ন বোধ করি! £্রম উহাদের মধ্যে 
আসিয়। উভয়ের মিলন সম্পাদন করে। তখন মান ভগবানের 
দিকে অগ্রসর হইতে থাকে আর ভগ বাঁন্‌9 মাঙ্গুষের ক্রমশঃ অধিক- 
তর নিকটিক্ষ্মী হইতে থাকেন । মানুষ সংসারের সব সম্বন্ধ বেমন 
পিতা, মাতা, পুত্র, সখা» প্রতু, প্রণর়ী প্রভৃতি ভাব লইয়। তাহার 
প্রেমের আদর্শ ভগবানের প্রতি আরোপ করিতে থাকেন। 
তাহার নিকট ভগবান এই সর্বএকাররূপে বিরাজিত। আর 
তিনি তখনই উন্নতির চক্সম লীমায় উপস্থিত হন, যখন তিনি নি 
উপাস্তদেবতাতে সম্পূর্ণরূপে নিমগ্র হইয়৷ যান। আমরা প্রথম! 
বন্য সকলেই নিজেদের ভালবাসি । এই ক্ষুদ্র অহংএর অসঙ্গত 
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রভীতিজঘাগ 


দাবী প্রেমকেও স্বার্থপর করিয়! তুলে। অবশেষে কিন্তু পূর্ণ 
জসনজ্যোতির বিকাশ হয়, আর এই ক্ষুদ্র অহং সেই অনস্তের 
সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে, দেখ। যায়। মানুষ স্বয়ং এই 
প্রেমজ্যোতির সম্মুখে সম্পূর্ণরূপে পরিবন্তিত হইয়৷ যান। তীহার 
পূর্ব্বে অল্লাধিক পরিমাণে যে সকল ময়লা ও বাসন৷ ছিল, তখন 
ভাহা সব চলিয়। যায় । তিনি অবশেষে এই শ্রন্দর প্রাণমাতানো 
সত্য অন্থুভব করেন যে, প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাম্পদ একই । 


সম্পূর্ণ 


শু ক্রোধ 


স্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত “রামকৃক-মঠ'-পরিচালিত মাসিক পঞ্ঞ। 
অগ্রিম বাঁধিক মূল্য সডাক ২৪ টাক! | উদ্বোধন-কাধ্যালয়ে ৭ামী বিবেকানন্দের 
যে ইংরাজী ও বাঙ্গল! সকল গ্রস্থই পাওয়া যায়৷ উদ্বোধন গ্রাহকের পক্ষে বিশেষ 
বিধা। নিম্ে জ্রষ্টবা £_ 


সাধারণের উদ্বোধন-গ্রাহকের 


পুস্তক পক্ষে পক্ষে 

বাঙ্গলা পাজযোগ (৭ম সংস্কার) ১০ ১৫০ 
॥ জ্ঞানযোগ (৯ম &) ১॥০ . ১1৭৪ 
এ ভক্তিযোগ €১১শএ ) ৮০ ॥% 
” কম্মযোগ (১১শ এ) ৮০ (০০ 
” পত্রাবগী (পাঁচ খণ্ড ) প্রতি খণ্ড (৬ 1০ 
” দেববাণী ( চতুর্থ সং) ১২ ৬ 8৭9 
£ বারবাণী (»ম সং) 1/৯ |/৯ 
£, ধশ্মবিজ্ঞান (৩য় সং) ০ 1৭/* 
" কথোপকথন € ৩য সং) 1৭ ০ 
'" ভক্তি-রহস্ত (৫ম এ ) ৮৬ 14০ 
» চিকাগো বক্তা ৬ষ্ঠ ৯) 1০ 1/৯ 
” ভাববার কথা (৬ষ্ঠ প্র) [৯ 1%/* 
"» প্রাচা ও পাশ্চাতা (৮ম এ) |।০ 17 
* পরিব্রাজক (৫ম এ) /৯ |1%/৯ 
» ভরতে বিবেকানন্দ (৭ম এ) ১৪০, ১/৭%* 
”, বর্মীদ ভীরত (৭ম ৪) 1০ //৯ 
** মদীয় আচাধযদেব ( ৪র্থ এ) 1৭০ 1/০ 
॥* বিবেক-বাণী (গম সংস্করণ ) ণ* ৭/9 
" পণহারী বাবা (৪র্থ ৪) ১/* ১০ 
” হিন্দুধন্মের নব জাগরণ /৭/* 1/* 
** মহাপুরুষ প্রসঙ্গ (৩য় এ) ॥1৭/০ 1০ 


উীশ্রীল্ীমক্ক্ও উপ্পচ্গেস্প-_ (পকেট এডিশন ) 
( ১২শ মং) স্বামী ব্রহ্মানন্দ-সম্কলিত। মূল্য 14* আন! 
« ভ্ভাল্রতে স্পভ্ভিস্যুজীামী সারদানন্ব-প্রণীত €৪র্থ 
সংক্করণ )। মুলা ।৭০-_উদ্বোধন-গ্রাহক পক্ষে ।/* আন ।* 

উল্লোধন কাধ্যালয়ের তন্ঠান্ত গ্রন্থ এবং শ্রীরামকৃষ্ণপ্থেরের ও স্বামী বিবেকানন্দের 
নান! বুকমের ছবির তালিকার জন্ত “উদ্বোধন কাধ্যালয়ে পত্র লিখুন। 


জাজ 


শ্্ীপ্ীমায়ের কথা 


্রীশ্রীমায়ের সন্যানী ও গৃহস্থ সম্ভানগণ তাহার নিকট আসিয়া 
যে সব কথাবার্তা শুনিতেন তাহ অনেকেই নিজ নিজ “ডাইরীতে' 
লিখিয়। রাখিয়াছেন। তীহাদের কয়েকজনের বিবরণী শ্রীশ্রীমায়ের 
কথা” শীর্ষক নিবন্ধে “উদ্বোধনে” ধারা বাহিকরূপে প্রকাশিত হই- 
য়াছে। সাধারণের কল্যাণকর বিবেচনায় উহাই পুনমু্দ্রিত হইয়া 
পুশ্তকাকারে বাহির হইণ। পাচখানি ছবি সম্বলিত--বাঁধাই ও 
ছাপা,হুন্দর, ৩৩* পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । মূল্য ২২ মাত্র! 


শ্রাগান্বজ' চরিত 
( য় সংস্করণ ) 
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ-প্রণীত। ডিমাই আট পেজি ২৯৬ পৃষ্ঠা । 
সুন্দর মলাটযুক্ এবং প্রাচীন দ্রাবিড়ী পুঁথির পাটার মত নানা 
বর্ণে বিচিত্রিত। আচার্য রামান্থজের জীবদ্দশায় খোদ্দিত প্রতি- 
মৃত গ্রন্থে সন্্িবিষ্ট হইয়াছে? গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী “ও স্থচী- 
সম্বলিত। মুল্য ২২ টাকা । উদ্বোধন গ্রাহকপক্ষে ১/* আন। 1 


স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র 
(ছুই খ্ ) প্রতিথণ্ডের মুল্য ৮৮০ আন 
এই পত্রগুলি একদিকে যেমন ত্যাগ, বৈরাগ্য ও উদ্দীপনাময় 
অপরদিকে তেমনি ভক্তি, বিশ্বাস ও কোমলতাপুর্ণ। উহা পাণ্ে 


দুর্বলে বলের এবং এনিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়! বন 
মধুময় করিয়া তুলিবে ইহাই আমাদের আস্তিক বিশ্বাস। 


